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ভূমিকা - উদ্দেশ্য

এককথায় বাংলাদেশের সু্কল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বর্ণনা করতে হলে শব্দগুলো হবে "নিরানন্দ"
এবং খানিকটা “ট্রমাটাইজিং”। দিন দিন এই “ট্রমা” যেন বাড়ছেই!

আনন্দহীন এই পড়াশোনার অনেকটাই হয়ে দাঁড়ায় উদ্দেশ্যহীন, এম্বিশনহীন, অথচ প্রচণ্ড প্রতিযোগিতাপূর্ণ। সেই
প্রতিযোগিতার মধ্যে সহযোগিতার ধারণাই নেই। আরো অনেকের মতই আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও মেন্টর
বলতে কেউ ছিলেন না। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চরিত্র বদলের সম্ভাবনা অদরূ ভবিষ্যতে নেই, কিন্তু
সেই বিষয় পাশে রেখে "আমার কাঁধে নিলাম তুলে আমার যত বোঝা" নীতিতে এই বইটি লিখতে চাওয়া। কি কি
নেই সেই হিসেব তো করিই, বিশ্ববিদ্যালয় পলিসির দিক থেকে সেটা প্রয়োজনীয়। কিন্তু যা আছে তার মধ্যেই
চেষ্টা করার উপায় কি এটাও বোঝা দরকার। বর্ত মান প্রজন্মের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের জন্য
সেই কাজটি করার উদ্দেশ্যই বইটি লেখা। আমার সাধ্যমত এই দইু মলাটের ভেতর কিছুটা “পোর্টে বল মেন্টর”
এর ভূমিকা রাখতে চাইছি।

আমার টার্গেটেড অডিয়েন্স - বাংলাদেশে বসবাসরত স্নাতক পর্যায়ের গবেষণাতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য
লিখতে চাচ্ছি। আমাদের বেশিরভাগের জন্যই অর্থনীতিতে উচ্চশিক্ষার জন্য আসার ব্যাপারটা সু্কল-কলেজে
থাকতে পরিষ্কার না। আর্ট সের ছাত্রদের মধ্যে অর্থনীতি সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকলেও সায়েন্সের ছাত্রদের মধ্যে তা
একেবারেই অনপুস্থিত। আবার, অর্থনীতিতে কি কি ক্যারিয়ার তৈরি করা যায়, তা অনেক অর্থনীতিতে
শিক্ষার্থীদের কাছেও পরিষ্কার না। অর্থনীতিতে অনার্স ডিগ্রি নিয়ে কি কি ক্যারিয়ার তৈরি করা যায়, কোন
লাইনে এই ক্যারিয়ার কতটা উপযোগী, নিজস্ব পারসোনালিটি এবং ইচ্ছার সাথে গবেষণাভিত্তিক ক্যারিয়ার
কতটা যায়, এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট তথ্য এবং মেন্টরিং এর সুযোগ পাওয়া
কঠিন। কিংবা, পরিষ্কার করে বললে অনেকের জন্যই অসম্ভব।

আমি চেষ্টা করবো আমার সাধ্যমত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং উন্নত বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার পার্থক্য তুলে ধরতে,
এবং এই পার্থক্যের ভিত্তিতে কিভাবে নিজেকে আন্ডারগ্র্যাডে থাকতে তৈরি করা দরকার, সেই বিষয়ে
আলোকপাত করতে। আমি অবশ্য শুরু করবো এডমিশন টেস্ট দিয়েই। আমার নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থনীতি,
কাজের ক্ষেত্র এনভায়রনমেন্ট এবং এগ্রিকালচার মলূত, অনেকটাই অর্থনৈতিক ইতিহাস ভিত্তিও। আমার ফান্ডিং
এর কাজগুলো ইন্টারডিসিপ্লিনারি ছিলো। এইসবের ভিত্তিতে আমার এক্সপেরিয়েন্সে নর্থ আমেরিকার সিস্টেম তুলে
ধরার চেষ্টা করবো, তার সাথে তুলনা করে দেশের পরিস্থিতির মধ্যেই নিজেকে কতটা তৈরি করা সম্ভব, এই
নিয়ে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা এবং উন্নত বিশ্বের উচ্চশিক্ষার সিস্টেমের মলূ পার্থক্য কি? এই পার্থক্য আসলে উচ্চশিক্ষার
আগেই ফান্ডামেন্টাল কিছু জায়গায় তৈরি হয়ে যায়। যেমন ধরা যাক, সু্কলে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
প্রস্তুতি নিতে হোতো, রেজাল্ট ভালো করতে। কিন্তু পুরো প্রস্তুতিটাই প্রায় শতভাগ মখুস্থভিত্তিক। এই প্রস্তুতির
মধ্যে থেকে যাওয়ার পরে কি কারো পক্ষে সৃজনশীল হয়ে গড়ে ওঠা সম্ভব? দেশের বাইরে বিশেষত উন্নত বিশ্বের
সাথে এটাই পার্থক্য। এখানে "গিলিয়ে" দেওয়া শিক্ষা ব্যবস্থা না। সুতরাং হয়তো দেশে থেকে যারা বাইরে পড়ার
প্রস্তুতি নিতে চাইছে, তাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে নিজেকে "মখুস্থ"বিদ্যার কাছে সমর্পন করে না দেওয়া। খুজঁে খুজঁে
বের করা কোথায় কি করলে নিজের প্রশ্ন করার ক্ষমতা নষ্ট হবে না। গবেষণাকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চাইলে
এটাই হয়তো প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব।
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বইটিতে বিভিন্ন চ্যাপ্টারে সু্কল-লেভেল থেকে শুরু করে পিএইচডি পর্যন্ত অর্থনীতির ছাত্রদের কি কি মাথায় রাখা
উচিত, তার উপরে আলাদা ভাবে লেখা। আশা করছি বইটি ছাত্রছাত্রীদের কিছুটা উপকারে আসবে।

অর্থনীতি এবং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য আমি এই ই-বকুটি লিখেছি। মলূত যে তথ্যগুলো আমি নিজে
অনার্স পড়াকালীন জানতাম না, এবং যে কারণে আমার নিজের পিএইচডিকালীন অনেক সমস্যা পোহাতে হয়েছে, সেই তথ্যগুলো
আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখার চেষ্টা করেছি।

এই ইবকুটি শুরু করেছি একেবারেই হাইসু্কল ছাত্রছাত্রীদের থেকে। সামাজিক বিজ্ঞান কি, এখানে কি ধরণের পড়াশোনা হয়, কি
ধরণের ক্যারিয়ার তৈরি করা যায় - এই নিয়ে আলোচনা দিয়ে শুরু ইবকুটি। এরপর আমি অর্থনীতিতে অনার্সকালীন কি নিয়ে
চিন্তা করা উচিত, কি তথ্য মাথায় রাখা উচিত, পড়াশোনার স্টাইল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। দেশের বাইরে আসতে
চাইলে কি ধরণের প্রিপারেশন নিতে হবে, তাই নিয়ে পরের চ্যাপ্টার। কিভাবে নেটওয়ার্কি ং করতে হবে, অন্যান্য সফট স্কিল
নিয়েও কথা বলেছি। ম্যাথেমাটিক্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্স এর প্রিপারেশন নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি।

আমি এরপর দেশের বাইরে আসলে বাংলাদেশী অর্থনীতির শিক্ষার্থীরা কি ধরণের সমস্যার সমু্মখীন হতে পারে এবং তা নিয়ে
কিভাবে চিন্তা করা উচিত - এই নিয়ে আলোচনা করেছি। এই শেষের চ্যাপ্টারগুলো মাস্টার্স এবং পিএইচডি ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

আশা করছি এই আলোচনা এখনকার শিক্ষার্থী কারো কাজে লেগে যাবে।

অন্তত আমার তুলনায় এই বই এর পাঠক শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন কিছুটা কম নিরানন্দময় হোক,
এইটুকুই কামনা।
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বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি র পূর্বে:

সামাজিক বিজ্ঞান কি এবং কেন পড়বো?

বাংলাদেশে - এবং বাংলাদেশের মত অনেক ডেভেলপিং কান্ট্রিতেই, পরিবার এবং বিদ্যালয় থেকে obsessed

এর মত কিছু বিশেষ ক্যারিয়ার অপশনকে জন্মাবধি আওড়ানো হয়। obsess এর বাংলা যাই হোক, যে

আচরণের কথা আমি বলছি, আমাদের পরিবারগুলোতে সবাই জানে তার সীমা কতটা পাগলামিতে গিয়ে দাঁড়াতে

পারে। বাচ্চাদের ধরে ধরে জিজ্ঞেস করা হয়, "তুমি ডাক্তার হতে চাও নাকি ইঞ্জিনিয়ার?"। ডাক্তার বা

ইঞ্জিনিয়ার এর বাইরে বাংলাদেশি পরিবারগুলো গত দইু দশকে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কল্যাণে আরও

চিনেছে বিবিএ। এর বাইরে কোনও প্রফেশনাল চয়েসে আমাদের ছেলেমেয়েদের এক্সপোজারই তেমন হয় না।

এবং, কেউ কেউ কিছুটা এর বাইরে বের হলে সেটাকে হাস্যকর/কৌতুক এর বিষয় বানিয়ে ফেলা হয়।

এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আমার প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের কিশোর-তরুণদের কাছে ক্যারিয়ার

অলটারনেটিভ হিসেবে সোশ্যাল সায়েন্সের ভালোমন্দ দিকগুলো কিছুটা তুলে ধরা। আমার টার্গেটেড পাঠকগোষ্টী

মলূত ক্লাস এইট থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত। তবে, আশা করছি, এর কিছু অংশ অনার্স পড়ুয়া যে কোনও

শিক্ষার্থীরও কাজে লাগবে।

"সামাজিক বিজ্ঞান" মলূত অনেকগুলো স্পেশালাইজেশনের একটি কালেকশন। বাইরের দেশে একে "কলেজ" এবং

বাংলাদেশে "ফ্যাকাল্টি" বলা হয়। যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যোশাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির মধ্যে আছে বর্ত মানে

১৬ টি বিভাগ। অর্থনীতি, রাজনৈতিক বিজ্ঞান, পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন, সমাজবিজ্ঞান, নতৃত্ত্ব, আন্তর্জ াতিক

সম্পর্ক ইত্যাদি বিভাগগুলো স্যোশাল সায়েন্সের মধ্যে পরে। কিন্তু, এটাও মনে রাখতে হবে, অনেক

বিশ্ববিদ্যালয়েই এই সাবজেক্টগুলো লিব্যারেল আর্ট সের মধ্যে পরে। আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সটি যে

কারণে "মাস্টার্স ইন স্যোশাল সায়েন্স", কিন্তু পরবর্তীতে আমার সাইমন ফ্রেজার ইউনিভার্সিটির মাস্টার্সটি

"মাস্টার্স ইন আর্ট স" এর সার্টি ফিকেট দিয়েছে। এই তথ্যটা উল্লেখ করার কারণ, এই পার্থক্যগুলো এত পরিষ্কার না

কিন্তু। এবং, তাতে কিছু যায়ও আসে না। যেমন, লিটারেচার মলূত সব জায়গাতেই আর্ট স এর মধ্যে পরে (কলা

বিভাগ), কিন্তু যখন সেই লিটারেচারের মধ্যেই কিভাবে সমাজকে, সমাজের বিবর্ত নকে দেখা হবে - এই প্রশ্ন

আসলে তাকে স্যোশাল সায়েন্স বলা যায়। আবার ইতিহাস বিভাগ হিসেবে কলাবিভাগের মধ্যে, কিন্তু অর্থনৈতিক

ইতিহাস সাবজেক্টটি অর্থনীতির শাখা হিসেবেই অনেক জায়গায় পড়ানো হয়। আবার, অনেক জায়গায়,

অর্থনীতি বিজনেস ফ্যাকাল্টিতেও পড়ানো হয়। যেমন বললাম, এই লাইনগুলো সাদাকালো হিসেবে আলাদা করা

কঠিন। আমরা ক্যাটাগরিক্যালি স্যোশাল সায়েন্স রিলেটেড সবটা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবো।
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একটা ওভারভিউ দিয়ে শুরু করা যাক। প্রথমে, অর্থনীতি নিয়েই - যেহেতু আমার পড়াশোনা অর্থনীতিতে।

টেক্সটবকু ডেফিনিশন হবে: অর্থশাস্ত্র দ্রব্য এবং সেবার ভোগ, উৎপাদন, এবং বণ্টন নিয়ে কাজ করে। এই

বাক্যের অর্থ বোঝা বেশ কঠিন, তাই ভাগ করা যাক। ভোগ - consumption - হচ্ছে প্রতিদিন আমরা যা যা

ব্যবহার করি, কিছু না কিছু প্রয়োজনে। যেমন, আমি ভাত কিনে ভাত খাই - আমি ভাত consume করি

বাজার থেকে মলূ্য দিয়ে কিনে এনে। আবার, আমি সু্কলে গিয়ে পড়াশোনা করি। এখানে, আমি সু্কলে বেতন দিয়ে

এডুকেশন consume করি। অন্যদিকে, production হচ্ছে আমি বাজার থেকে জিনিস কিনতে টাকা পাওয়ার

জন্য যা যা করি। এটা হতে পারে, আমি শিক্ষকতা করি - তাহলে আমি এডুকেশন প্রোডিউস করি। আবার,

আমি ব্যাংকে গিয়ে ব্যাংকের সেবা (সার্ভি স) নেই। এই সমূ্পর্ণ সার্কে ল - আমি কি ভোগ করি, কি উৎপাদন করি,

কি সেবা নেই - এই নিয়েই অর্থনীতির আলোচনা। আবার, এখানে আমার বদলে যদি একটি দেশ হয় - দেশ তার

সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে যা উৎপাদন, ভোগ এবং বণ্টন করে। একা আমি বা পুরো দেশের বাইরে, চিন্তা করা

যেতে পারে, একটি গ্রাম বা একটি জেলা, কিংবা পুরো সাউথ এশিয়া নিয়ে। এক কথায় এখন - সীমিত সম্পদ

কিভাবে ব্যবহার করে সর্বোচ্চ উৎপাদন/ভোগ করা যায়, তাই নিয়েই অর্থনীতির আলোচনা। উদাহরণ দিচ্ছি

আমার নিজের গবেষণা থেকে। আমার স্পেশালাইজেশন "এনভায়রনমেন্টাল ইকনমিক্স"। আমার পিএইচডি

থিসিসে আমি কিভাবে সরকারি পলিসির কারণে মানষু পরিবেশের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ বা লাভবান হয়, তা

নিয়ে আলোচনা করা। আমি ডাটা থেকে বের করার চেষ্টা করি যে কোনও একটি পরিবেশজনিত পলিসি দ্বারা

মানষুের ভালোমন্দ কিছু এফেক্ট হয় কিনা। আমার কাজ পুরোই তথ্যভিত্তিক - এপ্লাইড ইকনমিক্স যেটাকে বলে।

অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্রের কাজ হচ্ছে মানষু এবং সমাজের উন্নয়ন, গঠন এবং কাঠামো নিয়ে আলোচনা

করা। বোঝার চেষ্টা করা মানষু কেন ইন্টারেক্ট করে, কিভাবে করে, বৈষম্য কিভাবে কাজ করে সমাজে, বিভিন্ন

উন্নয়নের ফলে সমাজে কি পরিবর্ত ন হয় ইত্যাদি। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা যেমন অপরাধ বেড়ে যাওয়া,

ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বেড়ে যাওয়া, নারী-পুরুষের বৈষম্যের কারণে কি কি সমস্যা তৈরি হয় - এই নিয়েও

সমাজবিজ্ঞান কাজ করে। এরপরে, পলিটিক্যাল সায়েন্সের কাজ হচ্ছে রাষ্ট্র, স্টেট, লোকাল ইত্যাদি সব লেভেলের

রাজনৈতিক ইন্টারেকশন নিয়ে কাজ করা। একটা বিশাল অংশ মলূত পার্টি শান ইনভলভমেন্ট নিয়ে কাজ করে।

আবার, পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন মলূত রাষ্ট্রে বিভিন্ন এফেয়ার কিভাবে ব্যবস্থা করা হবে, পাবলিক পলিসি

কিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এই নিয়ে আলোচনা করে। অন্যান্য স্যোশাল সায়েন্সের বিশাল অংশ মলূত

সমাজবিজ্ঞান এর থেকে বের হয়ে তৈরি হওয়া স্পেশালাইজেশন।

অনেকক্ষেত্রেই মনে হতে পারে, ইকনমিক্স, স্যোশিওলজি, পলিটিক্যাল সায়েন্স এর অনেক গবেষণাক্ষেত্রই একে

অপরের সাথে জড়িত। এর কারণটা সোজা, সমাজ অবিচ্ছিন্ন একটা কাঠামো - স্যোশাল সায়েন্স এর বিভিন্ন

অংশকেই বোঝার চেষ্টা করে। তাই, আমার কারেন্ট ইকনমিক্সে প্রজেক্টে যখন আমি ভোটিং বিহেভিয়ার বোঝার

চেষ্টা করছি, তখন একে ইকনমিক্স বা পলিটীক্যাল সায়েন্স দইুদিকেই প্লেস করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু, এই

প্রতিটি সাবজেক্টের আলাদা আলাদা Toolbox আছে। আমি যখন মলূত ইকনমিক্সের Toolbox ব্যবহার করবো,
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তখন একে মলূত ইকনমিক্স বলা হবে। আর এই Toolbox এ কি কি আছে, সেটাই শেখানো হয় এই

সাবজেক্টগুলোতে। যেমন, ইকনমিক্স অন্যান্য স্যোশাল সায়েন্সের থেকে অনেক বেশি কোয়ান্টিটেটিভ। ম্যাথ

এবং পরিসংখ্যানের বিশাল ব্যবহার ইকনমিক্সে করা হয়, যেটা অন্যান্য স্যোশাল সায়েন্সে কম।

ক্যারিয়ারক্ষেত্রেও এই সাবজেক্টগুলোর অনেক ওভারল্যাপ আছে।

সামাজিক বিজ্ঞানের বিভাগগুলোর শর্ট ইন্ট্রোডাকশনের পর স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রদের প্রশ্ন আসবে - এইসব

বিষয়ে পড়ে কি কি ক্যারিয়ার চয়েস সামনে খোলা থাকবে? জীবনের একটা বিশাল অংশ জড়ুেই থাকবে "কাজ",

সেই কাজের আনন্দের জন্য একটা যুতসই ক্যারিয়ার খুব জরুরি। ক্যারিয়ার হওয়া উচিত এমন একটা কাজ যা

প্রতিদিন নতুন কিছু শেখাবে, যা করতে ভালো লাগবে। দেখা যাক, স্যোশাল সায়েন্স আমাদের কি কি

ক্যারিয়ারের দিকে নিয়ে যায়। বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে স্যোশাল সায়েন্সে কাজের ক্ষেত্রগুলো নিচে

সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

প্রথমত, একাডেমিকঃ বিশ্ববিদ্যালয়-লেভেলে শিক্ষকতা করা যায়। এর জন্য দেশে কেবল অনার্স বা মাস্টার্স

লাগে। কিন্তু বাইরের দেশগুলোতে পিএইচডি এবং আরও বেশি (পোস্টডক) থাকা লাগে। পাবলিকেশনের

প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয়ত, ডেভেলপমেন্ট সেক্টরঃ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইউএনডিপি ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্যোশাল সায়েন্সের

বিভিন্ন সেক্টরের মানষুের ডিমান্ড অনেক বেশি। এইসব চাকরির ক্ষেত্রেও বেশিরভাগ সময়েই পিএইচডি

প্রয়োজন হবে। কিছু জনুিয়র লেভেলে শুধু মাস্টার্স যথেষ্ট।

তৃতীয়ত, এনজিও সেক্টরঃ দেশে এবং বাইরে এনজিও সেক্টরে কনসালটেন্সি করা অনেকেরই প্রথম পছন্দ থাকে।

প্ল্যানিং বিষয়ক অন্যান্য চাকরিতেও স্যোশাল সায়েন্সের অনেক ডিমান্ড।

চতুর্থত, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিঃ ফাইন্যান্সিয়াল এনালিস্ট ধরণের অনেক জবে ইকনমিস্টদের ডিমান্ড থাকে।

পঞ্চম, ব্যাংকিংঃ সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংকিং সেক্টরে ইকনমিক্সের ছাত্রদের ডিমান্ড অনেক বেশি।

ষষ্ঠঃ সরকারি চাকরি: সরকারি চাকরি এবং আধা-সরকারি চাকরিতে স্যোশাল সায়েন্সের অনেক ছাত্রই যায়।

বাংলাদেশের অনেক নামকরা স্যোশাল সায়েন্টিস্টই সরকারি কর্মকর্ত া ছিলেন, এবং পাবলিক পলিসিতে গুরুত্বপূর্ণ

অবদান রেখেছেন।

সপ্তম, ইন্ডাস্ট্রি জবঃ ইন্ডাস্ট্রিতে জব করা অনেকেরই প্রধান লক্ষ্য থাকে। ডাটা সায়েন্টিস্ট হিসেবেও অনেকে কাজ

করতে পছন্দ করেন।
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​দ্বিতীয় পর্বঃ স্যোশাল সায়েন্সে সাবজেক্ট চয়েস

স্যোশাল সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো এবং তাদের জব প্রসপেক্ট বোঝার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোলো আন্ডারগ্র্যাডে

এডমিশন টেস্টের পর কিভাবে সাবজেক্ট নির্বাচন করা যায়। বাংলাদেশে বিদঘুটে এডমিশন টেস্টের কারণে এই

বিশাল সিদ্ধান্তটি আমাদের এডমিশন টেস্টের পরপর নিতে হয়, এবং প্রায় কোনও ধারণা ছাড়াই শুধুমাত্র

র‍্যাংকিং এর উপর নির্ভ র করে।

আপাতত, সিদ্ধান্তগুলো ছেলেমেয়েরা সাধারণত গড়পড়তা হিসেবে নিয়ে থাকে। অর্থাৎ, যদি আমার এডমিশন

টেস্টের রোল হয় ৫০ এবং আমার আশেপাশে সবাই অর্থনীতি নেয়, তাহলে আমিও অর্থনীতি নেবো। এই

সিদ্ধান্তের ধরণটির মধ্যে আমরা আমাদের ইন্টারেস্ট, জব টার্গেট, পারসোনালিটি এইসব নিয়ে বিচার করি না।

এই পোস্টে আমি এইকয়টি বিষয় নিয়ে আমার অভিজ্ঞতায় কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

প্রথমত, কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হবে স্যোশাল সায়েন্সে সাবজেক্ট চয়েসের সময়?

১) ইন্টারেস্টঃ অবশ্যই আমি কি পড়তে চাই, কি বিষয়ে আগ্রহী - এটা বঝুতে পারা জরুরি। সিলেবাস জোগাড়

করে ঘেটঁে দেখা যেতে পারে আরও ভালো করে পার্থক্য বোঝার জন্য।

২) জব টার্গেটঃ কি কি ধরণের জব করতে আমি বেশি আগ্রহী। আমি কি রিসার্চ লাইনে যেতে আগ্রহী। এই

প্রশ্নগুলো নিজেকে করা জরুরি।

৩) স্কিলসেটঃ স্যোশাল সায়েন্সের মধ্যে ইকনমিক্স প্রচণ্ডভাবে ম্যাথ নির্ভ র। ভালো বা মন্দ যাই হোক, ম্যাথে

ইন্টারেস্ট না থাকলে ইকনমিক্সে ভালো রেজাল্ট করা বেশ কঠিন। এই বিষয়গুলো নিয়েও ভাবতে হবে - আমি

অনেক পরিশ্রমী ছাত্রকে দেখেছি ইকনমিকস নিয়ে হতাশ হয়ে যেতে কারণ আগে ম্যাথ করা ছিলো না।

৪) ফ্যাকাল্টি রিসোর্সঃ কিছু বিভাগে ভালো শিক্ষকের সংখ্যা অন্য বিভাগের চেয়ে বেশী থাকতে পারে। শিক্ষকের

মান, তাদের মানসিকতা একটা ছাত্রের জীবন বদলে দেয়। শিক্ষক নিয়ে কিছু জানাশোনা রাখা ভালো এই

সিদ্ধান্তের জন্য।
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৫) ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিসোর্সঃ অন্য কি কি সুবিধা দিতে পারে বিভাগ থেকে? কম্পিউটার ল্যাব? আলাদা

লাইব্রেরি? জার্নাল এক্সেস? এইসব নিয়ে কিছু খবর নেওয়া ভালো।

দ্বিতীয়ত, ধরা যাক, এইসব বিচারবিবেচনা করেই আমি যে সাবজেক্টে ভর্তি হতে চেয়েছিলাম সেটাতে পেলাম

না। এবং, তার পরের কোনও একটায় পেলাম। মনে রাখা জরুরি, স্যোশাল সায়েন্স খুব ইন্টার-রিলেটেড একটা

ধারণা। এখানে এক বিষয়ে আন্ডারগ্র্যাড করে আরেক বিষয়ে মাস্টার্স করে আরেক বিষয়ে পিএইচডি এর চান্স

বেশিরভাগ সময়েই খোলা। হতাশ হয়ে যাওয়ার কিছু নেই। যেটাতে চান্স পেয়েছি, সেটাতেই পড়ে - যেটাতে

পড়ার লক্ষ্য ছিলো, তার দিকে নিজের প্রোফাইল সাজিয়ে পরে হায়ার স্টাডিজের এপ্লাই করাই যাবে। অর্থনীতির

অনেক ছাত্র যেমন পরে হেলথ/পাবলিক পলিসিতে চলে যায়, আবার স্যোশিওলজির ছাত্ররা পড়তে পারে জেন্ডার

স্টাডিজ নিয়ে। এইসব বাঁক পেরোনোর ব্যাপারে স্যোশাল সায়েন্স অন্য অনেক ফ্যাকাল্টির চেয়ে বেশী

সুবিধাজনক।

যেমন, আমার বর্ত মান রিসার্চে র একটা বিশাল অংশ আসলে পলিটিক্যাল ইকনমির কাজ, যেটা অনেকসময়েই

ওভারল্যাপ করা পলিটিক্যাল সায়েন্সের সাথে। তার মানে, এই ধরণের রিসার্চ আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র

হলেও করতে পারতাম।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো র‍্যাংকিং নেই। তাই আমি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া বেস্ট
স্যোশাল সায়েন্সের জন্য, এই নিয়ে কিছু বলতে আগ্রহী না। লোকেশন, টিউশন ফি, থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা
ইত্যাদি দেখে এইসব সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্যোশাল সায়েন্সের মধ্যে মলূত
ইকনমিকসই পড়ানো হয়। সেটা মাথায় রাখতে হবে।

তৃতীয় পর্বঃ আন্ডারগ্র্যাডের ছাত্র হিসেবে করণীয় কি কি
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​আন্ডারগ্র্যাডের ছাত্র হিসেবে করণীয় কি কি, এটা লিস্ট ধরে বলা কঠিন। কিন্তু অনেক ছাত্রছাত্রী নতুন

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ঢুকে মানিয়ে নিতে পারে না, এবং পরে এই ঘোলাটে জায়গা থেকে বের হওয়া কঠিন হয়ে

যায়। জীবনে সমস্যা আসবেই, কিন্তু সমস্যা সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে

পারে। এই পোস্টের উদ্দেশ্য আমার নিজের জীবনের এবং আশেপাশের দেখা বনু্ধদের সমস্যা নিয়ে কথা

খোলামেলা কথা বলা।

যে সমস্যাগুলো মলূত হতে পারে -

১) জীবনে প্রথম স্বাধীনতাঃ আমাদের অনেকের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকাটাই হোলো জীবনে প্রথম কিছুটা

স্বাধীনতা পাওয়া। অনেকেই বাবামা এর বাসা থেকে হলে ওঠে এই প্রথমবার, সেটাও মানসিক চাপের কারণ হয়।

হলের পরিবেশ বাংলাদেশে খুব নোংরা এবং ছাত্র-অবান্ধব, হলে থেকে ছাত্রজীবনকে সিস্টেমে রাখা কঠিন।

২) নতুন পরিবেশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ হাইসু্কল থেকে অনেক ভিন্ন। সারাদিন ক্লাস কোচিং এর চাপ থেকে

বাইরে আসা হয়। বাংলাদেশে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে এটেন্ডেন্স নেওয়া হয় না। হলেও খুব কম পার্সেন্টেজে

কাটিয়ে দেওয়া যায়। এই চাপ না থাকা অনেককেই ঘাবড়ে দেয়।

৩) নতুন স্ট্রাগলঃ অনেকেই এমন সাবজেক্টে ভর্তি হয় যার আগে থেকে কোনো ধারণা থাকে না। এবং, ইন্টারেস্ট

তৈরি করার মত কোনো ক্লাস বা প্রেরণা থাকে না বা খুজঁে নেওয়ার ইচ্ছা থাকে না। অনেক জায়গায় পরিবেশ

(সতীর্থ/ শিক্ষক) এত বেশী টক্সিক থাকে যে মানিয়ে নেওয়ার চেয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া সহজ হয়ে যায়।

৪) সাপোর্ট সিস্টেম না থাকাঃ অনেক ছাত্র নতুন পরিবেশে এসে মানিয়ে নিতে পারে না সাপোর্ট সিস্টেমের

অভাবের কারণে। বলাই বাহুল্য, নতুন ছাত্রদের মোটিভেট করার জন্য আমাদের ইনকু্লসিভ কোনও ব্যবস্থা নেই।

৫) স্ট্রাকচার না থাকাঃ বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অন্তত আমার সময়ে স্ট্রাকচারের বিশাল

অভাব ছিলো। একই ক্লাস তিন/চারবার শিক্ষক বদল করা হয়েছে, ক্লাসে মিডটার্ম নেওয়া কখনো হলেও খাতা

কোনোদিন ফেরত দেওয়া হয় নাই। যেরকম সিস্টেমের ভেতর থেকে সু্কলকলেজে ছিলাম, তার থেকে পুরোই

উলটো ছিলো।

৬) শিক্ষকদের সাথে সম্পর্ক ঃ সু্কলে বা কলেজে শিক্ষকদের সাথে পারসোনাল সম্পর্ক থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই

সম্পর্ক খুব কম জায়গাতেই আছে। শিক্ষকদের ইনসেন্টিভ নেই, এত বড় ক্লাস সামলানোই কঠিন। শিক্ষকদের

টিচিং এসিস্টেন্ট থাকে না, সুতরাং তাদের জন্যও কাজটা সহজ না। টিউটোরিয়াল ব্যবস্থা না থাকার কারণে

কোনও সমস্যা হলেও তা সমাধানের উপায় পাওয়া যায় না।
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৭) রাজনীতি এবং অন্যান্য হাতছানিঃ এর পর বলাই বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও অনেক এডমিনিস্ট্রেটিভ

ফাঁকফোকর এর কারণে রাজনৈতিক দলের টানাটানি থাকে। টানাটানি না থাকলেও অনেকে দেশ বদলানোর

সহজ উপায় হিসেবে রাজনীতিতে জড়িত হয়। এমন অনেক হাতছানির কারণে ছেলেমেয়েরা প্ল্যান করে আগাতে

পারে না। প্ল্যানিং এ সাহায্য করার জন্য এডভাইজারও থাকে না কেউ।

8) একবার পিছিয়ে পড়লে মোমেন্টাম হারিয়ে ফেলাঃ এবং, সবচেয়ে বড় সমস্যা হোলো একবার পিছিয়ে পড়লে

"আমাকে দিয়ে হবে না" এটা ধরে নিয়ে আমরা অনেকেই হাল ছেড়ে দেই। পড়াশোনার আগ্রহ চলে যায়, একটা

কিছু দেখা যাবে এমন সাইকোলজিতে মানষু চলে যায়।

৯) টাকা রোজগারের হাতছানিঃ অনেক শিক্ষার্থী কোচিং সেন্টার, টিউশনি ইত্যাদি চক্রে পড়ে এত বেশী সময়

নষ্ট করে যেটা তার ক্যারিয়ারে বেশী একটা সাহায্য করে না।

সমাধানের কিছু পথঃ

১) এক্সপ্লোরঃ আন্ডারগ্র্যাডের সময়টা এক্সপ্লোর করতেই হবে, এক্সপ্লোর মানে বিভিন্ন পথে ইন্টারেস্ট আছে কিনা

খুজঁে দেখা। এর জন্য ডিপার্ট্মে ন্টে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্লাব, পত্রিকা ইত্যাদিতে সময় দেওয়া যায়। বিভিন্ন

ক্লাস এটেন্ড করে কি ভালো লাগে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য বিভাগে ক্লাস করার দরজা বেশিরভাগ সময়েই

খোলা থাকে, তাও করা যায় যদি ইন্টারেস্ট থাকে।
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২) এক্সপ্লোরেশনের ম্যাপিং: কিন্তু, এই এক্সপ্লোরেশন ম্যাপিং থাকতে হবে। আমি এক্সপ্লোর করতে গিয়ে যদি

ক্লাবের পেছনে ১০০ ভাগ সময় দিয়ে দেই, তার কোনও অর্থ হয় না। এক্সপ্লোর করে কি শিখছি, সেটাই বড়

কথা।

৩) বলুিয়িং ভয় না পাওয়াঃ নতুন হলের পরিবেশ বা ডিপার্ট্মে ন্টের পরিবেশে মানিয়ে নিতে না পারলে দোষের

কিছু নেই। আমি পারসোনালি নিজেও অনার্সের আগে এত টক্সিক পরিবেশ দেখি নাই আশেপাশে। কিন্তু এর

সাথেই টিকে থাকতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে যেন সস্তা প্রলোভনে আমরা নিজেরাও টক্সিক হয়ে না উঠি। এর

বিপরীতে প্রধান যে কাজটা করা যায়, তা হোলো সমমনা বনু্ধ খুজঁে বের করা।

৪) হল পরিবেশ নিয়ে সতর্ক থাকাঃ বাংলাদেশে হলের অবস্থা অনেক খারাপ। প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে যেন

একটা পড়াশোনার জায়গা থাকে। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার।

৫) স্টাডি পার্ট নার বের করাঃ পড়াশোনায় ভালো করার এই পর্যায় থেকে সবচেয়ে উপাকারি উপায় হচ্ছে সমমনা

একটিভ সহপাঠী খুজঁে বের করা। যেহেতু আমাদের টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা নেই, সহপাঠীদের সাথে আলোচনা

করেই সমস্যাগুলো বঝুতে হবে। সিনিয়র যারা ভালো করছে, তাদের থেকে সাহায্য নেওয়া যায়। নেটওয়ার্কি ং

খুব গুরুত্বপূর্ণ এই সময় থেকে।

৬) বিভিন্ন লেখালেখিতে যুক্ত থাকা, এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিঃ আমি পারসোনালি মনে করি, এই বয়সের

সবার কিছুটা বিশ্লেষণধর্মী লেখালেখির সাথে জড়িত থাকার অভ্যাস করা উচিত। আমি বিভিন্ন ছোটোখাটো

পত্রিকায় ওইসময় লেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, যেটা আমাকে বঝুতে সাহায্য করেছিলো আমি গবেষণা পছন্দ

করি কিনা। আবার লেখালেখির মাধ্যমে পড়াশোনা পছন্দ করে এমন আরও মানষুের সাথে পরিচয় হয়।

টেক্সটবকুের বাইরে পড়াশোনার ক্ষেত্র তৈরি হয়।

৭) রাজনীতিঃ রাজনীতি সচেতন হতেই হবে সামাজিক বিজ্ঞানের ছাত্রদের। কিন্তু ছাত্ররাজনীতিতে একটিভ

হওয়া বাংলাদেশের বর্ত মান পরিস্থিতিতে সুফল নাও বয়ে আনতে পারে। খোঁজখবর রাখা, অবজার্ভ করাটা

যদিও জরুরি।

8) শিক্ষকদের সাথে সম্পর্ক ঃ যেসব শিক্ষক ছাত্রদের সাহায্য করতে চান তাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া এবং

একটিভলি তাদের সাথে নেটওয়ার্কি ং করা। ভালো শিক্ষকেরা ভালো গাইডেন্স দিতে পারবেন, অনেক পথ খুলে

যেতে পারে এই সম্পর্ক গুলোর মাধ্যমে।

৯) ক্যারিয়ার অপশন এক্সপ্লোরঃ আমাদের ছেলেমেয়েদের একটা প্রথম বড় সমস্যাই হচ্ছে আমরা প্রথম থেকে

ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করি না। আমার ক্যারিয়ার অপশন কি কি - আমি কিভাবে নিজেকে তার জন্য প্রস্তুত

করতে পারবো, এই চিন্তা প্রথম থেকেই থাকা উচিত।
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১০) স্কিল ডেভেলপমেন্টঃ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অন্তত সামাজিক বিজ্ঞানে স্কিল ডেভেলপমেন্টের দিক

থেকে বিশ্বমান থেকে অনেক পেছনে। আমি বাইরে আসার পর অনেক হোঁচট খেয়েছি কোনও প্রোগ্রামিং না

জানার কারণে। ডাটা সফটওয়্যারগুলো চেনা, প্রোগ্রামিং শেখা, ইংরেজি স্পিকিং এবং রাইটিং এ সময় দেওয়া -

এগুলো লং-টার্মে অনেক সাহায্য করবে।

১১ ) ইন্টার্নশিপঃ সেকেন্ড ইয়ার থেকেই ইন্টার্নশিপ বা রিসার্চ এসিস্টেন্টশিপ খুজঁে দেখা উচিত। এই এক্সপেরিয়েন্স

সিভিকে অনেক সাহায্য করবে।

১২) ভলান্টিয়ারিং লিডারশীপ স্কিলঃ আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে লিডারশীপ স্কিল। সব বিভাগেই কিছু কাজ

থাকে যাতে ছাত্রদের সাহায্য লাগে। কনফারেন্স অর্গানাইজ করা, সেমিনার দেখা, প্ল্যানিং করা - এইসব দক্ষতা

অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

১৩) কমিউনিটি মেম্বার হওয়াঃ উপরের সব পয়েন্ট যে কোনও সময় শেখা সম্ভব - যে একটি ব্যাপার একবার

করে ফেললে আর বদলানো যায় না তা হোলো মানষুের সাথে ব্যবহার। যেমন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

দেখেছি কিভাবে ঢাকার ছেলেমেয়েরা মফস্বলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাসাহাসি করে সময় কাটায়। শর্ট টার্মে এতে

অনেকসময় পপুলারিটি পাওয়া যেতেও পারে, কিন্তু অন্যকে ডিমোটিভেট করে আনন্দ পাওয়ার মত নোংরামি

বন্ধ হওয়া উচিত।

এই তিনটি পর্ব মোটামটুি সব ছাত্রের জন্যই লেখা। এর পরের কয়েকটা পর্ব শুধু অর্থনীতির ছাত্রদের জন্য

থাকবে।
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অর্থনীতিতে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে - অর্থনীতিবিদ হওয়ার পথে

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা এবং উন্নত বিশ্বের উচ্চশিক্ষার সিস্টেমের মলূ পার্থক্য কি? এই পার্থক্য আসলে উচ্চশিক্ষার
আগেই ফান্ডামেন্টাল কিছু জায়গায় তৈরি হয়ে যায়। যেমন ধরা যাক, সু্কলে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
প্রস্তুতি নিতে হোতো, রেজাল্ট ভালো করতে। কিন্তু পুরো প্রস্তুতিটাই প্রায় শতভাগ মখুস্থভিত্তিক। এই প্রস্তুতির
মধ্যে থেকে যাওয়ার পরে কি কারো পক্ষে সৃজনশীল হয়ে গড়ে ওঠা সম্ভব? দেশের বাইরে বিশেষত উন্নত বিশ্বের
সাথে এটাই পার্থক্য। এখানে "গিলিয়ে" দেওয়া শিক্ষা ব্যবস্থা না। সুতরাং হয়তো দেশে থেকে যারা বাইরে পড়ার
প্রস্তুতি নিতে চাইছে, তাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে নিজেকে "মখুস্থ"বিদ্যার কাছে সপে না দেওয়া। খুজঁে খুজঁে বের
করা কোথায় কি করলে নিজের প্রশ্ন করার ক্ষমতা নষ্ট হবে না। গবেষণাকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চাইলে এটাই
হয়তো প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব।

আন্ডারগ্র্যাডে আরও কিছু সিস্টেমের পার্থক্যের কারণে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে একটি হোলো - মেজর।
আমাদের সাবজেক্ট কি হবে এটা ভর্তি র সময় ভাইভা বোর্ডে ঠিক হয়ে যায় যখন আমাদের বয়স ১৮ বা ১৯,
এবং সেই সাবজেক্টে আমাদের পড়াশোনার কোনো ইচ্ছা আছে কিনা, তা নিয়ে মাথা ঘামানো হয় না। এমনকি
অন্য বিভাগে ক্লাস করাও যায় না। যেকারণে, আমার মত অর্থনীতির ছাত্রদের ম্যাথ বা সট্যাট ক্লাস নিজের
বিভাগে যা সম্ভব, সেটুকুই করতে হয়। এইসব কারণে রিয়েল এনালাইসিস বা প্রোবাবিলিটির বেসিক অনেক
গোলমাল থাকে। বাইরের ছেলেমেয়ে যারা পাঁচটা ম্যাথ ক্লাস বা পাঁচটা স্ট্যাট ক্লাস করে এসেছে, তাদের সাথে
এরপর প্রতিযোগিতা করতে হয় গ্র্যাজয়ুেট সকুলে। এরপরের বিশাল সমস্যাটা হচ্ছে আবারো মখুস্থবিদ্যা ভিত্তিক
পরীক্ষা সিস্টেম থেকে। আমাদের মোটামটুি সিলেবাসে যা পড়ানো হয় তার বাইরে এনালিটিক্যাল প্রশ্ন আসে না।
প্রশ্নপদ্ধতি সমূ্পর্ণ ভিন্ন হওয়ার কারণে আমাদের "সলভিং" জাতীয় প্রশ্নে হোঁচট খেতে হয়। ক্লাসভিত্তিক
পড়াশোনায় বাংলাদেশে আরেকটি বড় সমস্যা হোলো প্রশ্ন করাকে এনকারেজ না করা। বাংলাদেশে শিশু থেকে
শুরু করে শেষ পর্যন্ত ক্লাসে প্রশ্ন করাকে এমনকি অনেক শিক্ষক "বেয়াদবি" হিসেবেও দেখেন।
মেন্টর-এডভাইজার বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার আমলে অন্তত কিছু ছিলো না তেমন।

আরেকটি বড় ঘাটতির জায়গা হোলো রিসার্চ । ইদানীং বাংলাদেশে বেশ কিছু রিসার্চ অর্গানাইজেশনের জব
এডভার্ট াইজিং দেখি অনলাইনে, হয়তো অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। রিসার্চে র সাথে এক্সপোজারের প্রথম
পদক্ষেপ হচ্ছে নামকরা জার্নাল, পেপার এসবের সাথে পরিচিত হতে শুরু করা। আমাদের জার্নাল এক্সেসও থাকে
না অনেক সময়ই। এরপর ফিল্ড অনযুায়ী যেসব মেথড শেখা দরকার তা শুরু করা - যেমন অর্থনীতিতে
স্ট্যাটা, আর, পাইথন, রিমোট সেন্সিং এর চল বেশি। আবার অন্য জায়গায় এসপিএসএস চলে। এই সফটওয়্যার
সম্বন্ধে জানা, এবং কিছুটা প্রোগ্রামিং শেখা। একটা পেপার কিভাবে লিখতে হবে, রেফারেন্সগুলো কেমন হবে।
টেবিল, গ্রাফ কিভাবে তৈরি করতে হবে, এই ধারণাগুলো থাকলে অনেক সময় বাঁচানো সম্ভব। এসব স্কিলের
বাইরে আরেকটি বড় স্কিল হোলো - পিওপল ম্যানেজমেন্ট স্কিল। কোলাবরেশনের যুগে বড় গ্রুপে নেইভ মানষু
হয়ে ঢুকলে উন্নতির অনেক রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রশাসনিক জায়গায় শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতির কারণে অনেক সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীদের হলের রুম,
থাকাখাওয়ার মান উন্নত বিশ্ব তো দরূের কথা, অনেক অননু্নত বিশ্বেরও ধারেকাছে নেই। এই কথাগুলো নিয়ে
আসলে আমার লেখার কিছু নেই, আমি কেবলমাত্র ইন্ডিভিজয়ুাল জায়গা থেকে একজন ছাত্র এই সিস্টেমের
মধ্যেও কিছুটা নিজেকে তৈরি করতে পারে কিনা - সেটা বোঝার চেষ্টা করছি।
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মলূত এটা আমার এক্সপেরিয়েন্সে “I wish I had known when I was in my undergrad” পোস্ট।
বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমাদের সাধ্য এবং সামর্থ্যের মধ্যেই কথা বলার চেষ্টা করবো। আগের পর্ব থেকে তো
বঝুতে পারছি আমাদের ঘাটতির কেন্দ্রগুলো কি কিঃ কোর্স, মেথড/স্কিল, রিসার্চ , নেটওয়ার্কি ং। আর এর উপর
বাড়তি বাংলার নারীসুলভ ভীতির কারণে উদ্যোগী না হওয়া তো আছেই। পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ক্যাটাগরিতে
যাওয়ার আগে বলে নেই, আমার মতে, আমাদের সবার নিজের বাস্তবতায় নিজের জীবনকে/ক্যারিয়ারকে গুছিয়ে
নেওয়ার দায়িত্ব নিজেই নিতে হবে। আর কেউ কাজ করে দেবে না, নিজে উদ্যোগী না হলে আমরা যেখান থেকেই
শুরু করি না কেন, সেখানেই আটকে থাকবো।

কোর্সঃ এই ব্যাপারটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, আমি ঢাবিতে থাকতে কঠিন যত কোর্স নেওয়া সম্ভব ছিলো
ডিপার্ট মেন্টে, তার সবই নিয়েছিলাম। এবং, বাইরে এসে আবিষ্কার করি, অন্য সবার থেকে কত পিছিয়ে আছি।
সব কাভার দিতে না পারলেও, কিছু জিনিস দেশে বসে কাভার দিতে পারা উচিত। এর জন্য জানা প্রয়োজন
স্ট্যান্ডার্ড পড়াশোনা দেশের বাইরে একই সাবজেক্টে কেমন হচ্ছে। আমাদের শিক্ষকেরা অর্ধেক সিলেবাস ইগনোর
করে যান, প্রশ্ন ভ্যারিয়েশন বলতে থাকে না কিছু। কিন্তু টেক্সটবকু হাতের কাছে থাকলে, পুরোটা পড়তে তো
সমস্যা নাই কেউ পড়াক বা না পড়াক। এখন ইউটিউবে বাইরের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার পাওয়া যায়।
এর বাইরে অনেক শিক্ষক নিজের ওয়েবসাইটে বিষয়ভেদে লেকচার, প্রশ্ন তুলে দেন। এখানে লেকচার দেখাটাই
শেষ কথা না, কারণ এটা সবাই করতে পারে। কাজ হোলো বের করে দেখা এইসব প্রশ্ন (টেক্সটবকুের স্যামপল
অথবা শিক্ষকদের ওয়েবসাইটে পাওয়া ইত্যাদি) সল্ভ করতে পারছি কীনা। টিউটরদের কাছে পড়ে পড়ে,
আমাদের ব্রেইনের অনেক অংশ জং ধরে যায়। এখান থেকে বের হতে প্রশ্ন সলভের বিকল্প নেই। ধরুন আপনি,
ইন্টারমিডিয়েট মাইক্রোইকনমিক্সের ক্লাস নিচ্ছেন। তাহলে, মলূ বই যতদরূ সম্ভব ভ্যারিয়েনই পড়ানো হচ্ছে। এই
বই এর কিন্তু এক্সারসাইজ বলে আলাদা বইই আছে। অনেক মাইক্রো-ম্যাক্রো বই এরই এমন এক্সারসাইজ বলে
আলাদা বই থাকে। নীলক্ষেতেও পুরোনো বই এর দোকান খুজঁলে পাওয়া যায়। আপনি নিজেকে প্রস্তুত করতে
চাইলে এই বাড়তি পরিশ্রমটুকু সিস্টেমের অংশ করে ফেলা উপকারি হবে। এই ব্যাপারে আপনার ডিপার্ট মেন্টে
সদ্য বাইরে থেকে আসা প্রফেসররা হতে পারেন বিশেষভাবে রিসোর্সফুল। তাদের কাছে যান, কথা বলনু, কি করা
প্রয়োজন জিজ্ঞেস করুন।

প্রশ্ন সলভিং এর পরে বিশাল গ্যাপ হচ্ছে প্রোগ্রামিং। আমরা তো অনেকেই স্যোশাল সায়েন্সে গিয়েছিই এইসব
এড়িয়ে যেতে, তাই না? আজকের দনুিয়ায় স্যোশাল সায়েন্সের একটা বিশাল অংশ হচ্ছে এমপিরিক্যাল কাজ।
এবং, হঠাত করে বাইরে এসে সব একত্রে শেখার চেয়ে একটু একটু আগে শিখে রাখা অনেক কাজের হবে। স্ট্যাটা
থেকে কাজ শেখা শুরু করা যায়। এরপর প্রোগ্রামিং ধরে এগোলে কিছু আর, পাইথন শুরু করা যায়। এসবের
অনেক টিউটোরিয়াল আজকাল অনলাইনে ফ্রি পাওয়া যায়। আপনাকে খুজঁে বের করতে হবে, আপনার লাইনে
কি ধরণের মেথড/স্কিল প্রয়োজন, এবং সেটা খুজঁে বের করে শেখা শুরু করা। ফিল্ডভেদে এই স্কিল লেভেলও
ভিন্ন হয়। যেমন, স্যোশাল সায়েন্সের অনেক ফিল্ডে এথনোগ্রাফিক কাজ শিখতে হয়। সার্ভে করা শিখতে হয়।
আপনার ফিল্ডে কি জরুরি, সেটা জেনে বের করে সেই অনযুায়ী প্ল্যান করতে হবে। অনেক জার্নাল এখন ডাটা
এবং কোড ফ্রি দিয়ে দেয়, এখান থেকে রিসোর্স নিতে পারেন। আপনার বনু্ধদের মধ্যে যারা প্রোগ্রামিং এর লাইনে
আছে, তাদের কাছে জানতে চান কি করতে হবে, কিভাবে শুরু করা যায়। গ্রুপ করে নিজেরা মিলে শেখা শুরু
করুন।

রিসার্চ ঃ রিসার্চে র কাজের সাথে যতটা সম্ভব পরিচিত হওয়া। তারচেয়েও বড় কথা বোঝার চেষ্টা করা রিসার্চ
আমার ভালো লাগছে কীনা। রিসার্চ কে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে হলে প্রচণ্ড প্যাশেন্ট মানষু হতে হয়। পাঁচ/দশ
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বছর লাগিয়ে কিছু করার ধৈর্য সবার থাকে না, থাকতে হবে এমন কথাও নেই। কিন্তু যদি না থাকে, তাহলে এই
লাইনে কাজ শুরু করলে ফ্রাসট্রেটেড হয়ে পড়তে হতে পারে।

কিভাবে বঝুবেন ভালো লাগে কীনা? একটা বড় জিনিস হচ্ছে, “জানতে” ভালো লাগে কীনা। ধরুন, আমরা
যেহেতু স্যোশাল সায়েন্সের কথা বলছি - দেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে, বিভিন্ন মত - থিওরি জানতে কি
আগ্রহ বোধ করছেন। তর্ক করতে এইসব বিষয়ে আগ্রহ বোধ করছেন? নীলক্ষেতে হাঁটার পথে হঠাত ইতিহাসের
একটা বই দেখে কি আটকে যাচ্ছেন? বের করুন আপনার ক্যাম্পাসে অন্য কারা প্রবন্ধ/সাহিত্য চর্চ া করে, এদের
অনেকেই পত্রিকা, লিটল ম্যাগ বের করে। এইসব পত্রিকার সাথে কাজ করলে গবেষণার প্রতি আগ্রহ আসলেই
পাচ্ছেন কীনা বঝুতে সাহায্য করতে পারে। ঢাকায় “হালখাতা” নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক আমাকে প্রতি
তিন মাসে একটা এমন লিখতে দিতেন। আমি ঐ পত্রিকার প্রথম কয়েক সংখ্যায় সবচেয়ে জনুিয়র লেখক ছিলাম
অনার্স পড়াকালীন সময়ে। লেখার বিষয়গুলো সব সামাজিক-রাজনৈতিক ছিলো। এই কাজগুলোর মাধ্যমে
নিজেকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ তৈরি করে নিলে লং-টার্মে অনেক কাজে লাগতে পারে।

আপনার ফিল্ডে বড় কাজ কারা করছেন? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চ ার কারা? তাদের কাজ, পেপার-বই এসব
যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা করুন। আপনার ফিল্ডের বাইরে যারা একই বিষয়ে কাজ করেন, তাদেরটাও জানার
চেষ্টা করুন। যেমন, আপনি অর্থনীতিতে পড়লে স্যোশিওলজি, পলিটিক্যাল সায়েন্স এগুলো নিয়ে জানার চেষ্টা
করুন। ইতিহাস বলতে কিছু আমাদের অর্থনীতি বিভাগে শেখানো হয় না, অথচ ইতিহাসকে বাদ দিলে অর্থনীতি
চর্চ াই করা সম্ভব না (well, I work on economic history, might be biased!)। আপনার ফিল্ডের
লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট গুলো নিয়ে জানার চেষ্টা করুন, সেমিনার - ওয়ার্ক শপ আশেপাশে কিছু হলে এটেন্ড
করুন। কারো কাজ ভালো লাগলে বোঝার চেষ্টা করুন, কেন ভালো লাগছে। এই কাজের এক্সটেনশন কি হতে
পারে?

আপনি গ্র্যাজয়ুেট সু্কলে কাজ শুরু করলে প্রথম এক বছর শুধু সিলেবাস থাকবে। তার পর জ্ঞানের মহাসমদু্রে
আপনাকে ছেড়ে দিয়ে বলা হবে, নিজের রিসার্চ প্রশ্ন খুজঁে বের করে আনতে। আপনি আজকে যত বেশি পড়বেন,
জানবেন, ওপেন চিন্তা করতে - নিজেকে চ্যালেঞ্জ করতে তৈরি থাকবেন, ততই ভালো রিসার্চে র বিষয় খুজঁে বের
করতে পারবেন। এটা একটা প্র্যাকটিস, নিজেকে সিস্টেমে রেখে চিন্তা করতে হবে। সামাজিক বিজ্ঞানে কাজ
করার সুবিধা হোলো, অনেক প্রশ্ন আমাদের আশেপাশেই পড়ে আছে - শুধু দষৃ্টিশক্তি তৈরি হলেই দেখা সম্ভব। আর
এইজন্য প্রয়োজন প্রতিনিয়ত নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়া। আপনি যখন একটা থিওরি পড়ছেন, ভাবার চেষ্টা করুন
আশেপাশের কোন এক্সামপলগুলো দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যেমন ধরুন, আপনি থিওরি পড়লেন মার্কে ট
রিলেটেড - যা পড়ছেন, তা দিয়ে বাংলাদেশের কাঁচাবাজারকে কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন? এটাই চ্যালেঞ্জ।
চোখকান খোলা রাখুন, এলার্ট থাকুন। একটা নোটবকু রাখুন প্রথম থেকেই যেখানে আইডিয়া লিখে রাখা যাবে।

রিসার্চ নিয়ে পরবর্তী কাজ হোলো, সেকেন্ড ইয়ার/থার্ড ইয়ার থেকে আশেপাশে দেখা কোথাও এসিস্টেন্ট হিসেবে
বা ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করা যায় কিনা। বাংলাদেশ থেকে কানাডা আসার আগে আমি দইু জায়গায় কয়েক মাস
করে কাজ করেছিলাম, এই কাজের মাধ্যমে আপনার কিছু এক্সপেরিয়েন্স হবে, যেটা প্রথমত সিভিতেও জরুরি।
আবার, পরে নিজের রিসার্চ শুরু করার সময়ও জরুরি। চেষ্টা করুন, এমন কারো সাথে কাজ করতে যে
আসলেই স্ক্লার। আপনাকে গাইড করতে সমর্থ।
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চতুর্থ পর্বঃ ক্যারিয়ার হিসেবে রিসার্চ

​এখন থেকে পর্বগুলো মলূত অর্থনীতির ছাত্রদের গবেষণাভিত্তিক ক্যারিয়ারের প্রেক্ষিতে লিখবো। কারণ এই

ক্যারিয়ারটি নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশি। অন্যান্য ডিটেইলসে যাওয়ার আগে প্রথমে আলোচনা করা যাক কি

কি ধরণের ক্যারিয়ার নিয়ে আমরা কথা বলছি।

অর্থনীতি বিভাগে ক্যারিয়ার হিসেবে যে দইুটি প্রধান হয়েছিলো সবসময়েই তা হোলো ঃ বিসিএস ক্যাডার এবং

গবেষণাধর্মী কোনও কাজ। বিসিএস ক্যাডার হওয়ার জন্য প্রায় সেকেন্ড বা থার্ড ইয়ার থেকেই ছেলেমেয়েরা

বিসিএস এর প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করে। আমাদের ব্যাচ থেকে প্রায় ৩০ এর উপর ছাত্রছাত্রী বিসিএস ক্যাডার

হয়েছিলো। এছাড়া অন্যান্য ক্যারিয়ারের মধ্যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি এবং ব্যাংকেও অনেকে গিয়েছিলো।

বাকি একটা বিশাল অংশ বিভিন্ন ধরণের গবেষণাকাজে জড়িত আছে। অর্থনীতি থেকে পড়াশোনা করে যে

ধরণের গবেষণাকাজ পাওয়া সম্ভব, তার তালিকাটা এমন হবেঃ

১) রেজাল্ট খুব ভালো হলে পাবলিক বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে (নিজের ডিপার্ট মেন্ট কিংবা অন্য কোথাও)

লেকচারার হিসেবে জয়েন করা। লেকচারার অস্থায়ী চাকরি, কয়েক বছর পর সহকারী অধ্যাপক হওয়ার জন্য

এপ্লাই করা যায়।

২) বিআইডিএস বা অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করা।

৩) ব্র্যাক, সিপিডি, সানেম ইত্যাদি প্রাইভেট গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রিসার্চ এসোসিয়েট হিসেবে কাজ করা।

৪) এছাড়া দেশে আরও অনেক এনজিও এবং ছোটোখাটো গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে যাতে কাজ করা যায়।

গবেষণাতেই নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করতে চাইলে এর যে ধাপেই শুরু করা হোক না কেন, পিএইচডি আসলে

মোটামটুি লাগবেই। আমি পারসোনালি মনে করি হায়ার স্টাডিজ এর জন্য যত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করা যায়,
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ততই ভালো। মাস্টার্স, পিএইচডি মিলিয়ে অনেক স্টেপ যেতে হয়; আসার প্রিপারেশনও অনেক কঠিন। এর

ধাপগুলো অনার্স চলাকালীন শুরু করলে সময় বাঁচে। যদি অনার্স চলাকালীন হায়ার স্টাডিজের জন্য এপ্লাই

করতে হয় তবে ফোর্থ ইয়ারে থাকতে বা অনার্স পরীক্ষার পরপরই জিআরই, টোফেল দিয়ে এপ্লাই করতে হবে।

এই সিদ্ধান্তটা অনার্সের প্রথম তিন বছরের মধ্যেই তাই নিতে হবে। অনার্স শেষেই কি বাইরে এপ্লাই করবেন

হায়ার স্টাডিজের জন্য নাকি আগে দেশে কিছুদিন চাকরি করে তারপর করবেন? সিদ্ধান্তটা থার্ড ইয়ারের মধ্যে

নিয়ে নিলে প্রিপারেশন নিতে সুবিধা হবে।

আমি পারসোনালি মনে করি অনার্সের পরপর সময়টা এপ্লাই এর জন্য সবচেয়ে ভালো। একবার জবে ঢুকে গেলে

জিআরই এর মত কঠিন পরীক্ষার পড়াশোনার সময় বের করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর হায়ার স্টাডিজ

যদি করতেই হয়, তবে আগে থেকেই নয় কেন? স্টাডি গ্যাপ দেওয়ার ফলে বেনেফিট তো তেমন নেই। কিন্তু,

পরিবেশ ও পরিস্থিতি ভেদে এই সিদ্ধান্ত ডিপেন্ড করবে। দেশে যদি কিছুদিন চাকরি করতেই হয়, তবে উপরে

উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলো নামকরা।

সুতরাং, আমার হিসেবে টাইমলাইনটি এমন হতে পারেঃ থার্ড ইয়ার থেকে হায়ার স্টাডিজ এর খোঁজ খবর

নেওয়া, শিক্ষকদের সাথে কথা বলা, সু্কল দেখা, বাইরে কোনও দেশে প্রেফারেন্স থাকলে তা ঠিক করা, জিআরই

এবং টোফেলের জন্য বইপত্র জোগাড় করা এবং প্রিপারেশন নেওয়া কিছুটা করে, রিসার্চ এসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ

করে এক্সপেরিয়েন্স জোগাড় করা। এরপর, ফোর্থ ইয়ারে পরীক্ষা শেষ করে জিআরই দিয়ে দেওয়া। পরের বছর

ফল সেমিস্টারে এপ্লাই করার জন্য কাগজপত্র ঠিক করা এবং এপ্লাই করা।

এরপরে এপ্লাই করতে চাইলেও টাইমলাইন প্রায় একই থাকবে। ইকনমিক্স এর ফান্ডিং মলূত ফল সেমিস্টারেই

দেওয়া হয়।

তাহলে এখন প্রশ্ন আসে, এই সিদ্ধান্ত থার্ড ইয়ারের মধ্যে কিভাবে নেওয়া যায়? কিভাবে বঝুতে পারবো আমি

গবেষণা করতে আগ্রহী কিনা। আমাদের যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডারগ্র্যাড গবেষণার রাস্তা প্রায় একটা নেই,

তাই এর বেশিটাই নিজেকে বঝুে নিতে হবে। আমার মতে, কিছু বিষয় খেয়াল রাখা উচিতঃ

রিসার্চে র কাজের সাথে যতটা সম্ভব পরিচিত হওয়া। তারচেয়েও বড় কথা বোঝার চেষ্টা করা রিসার্চ আমার

ভালো লাগছে কীনা। রিসার্চ কে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে হলে প্রচণ্ড প্যাশেন্ট মানষু হতে হয়। পাঁচ/দশ বছর

লাগিয়ে কিছু করার ধৈর্য সবার থাকে না, থাকতে হবে এমন কথাও নেই। কিন্তু যদি না থাকে, তাহলে এই লাইনে

কাজ শুরু করলে ফ্রাসট্রেটেড হয়ে পড়তে হতে পারে।
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কিভাবে বঝুবেন ভালো লাগে কীনা? একটা বড় জিনিস হচ্ছে, “জানতে” ভালো লাগে কীনা। ধরুন, আমরা

যেহেতু স্যোশাল সায়েন্সের কথা বলছি - দেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে, বিভিন্ন মত - থিওরি জানতে কি

আগ্রহ বোধ করছেন। তর্ক করতে এইসব বিষয়ে আগ্রহ বোধ করছেন? নীলক্ষেতে হাঁটার পথে হঠাত ইতিহাসের

একটা বই দেখে কি আটকে যাচ্ছেন? বের করুন আপনার ক্যাম্পাসে অন্য কারা প্রবন্ধ/সাহিত্য চর্চ া করে, এদের

অনেকেই পত্রিকা, লিটল ম্যাগ বের করে। এইসব পত্রিকার সাথে কাজ করলে গবেষণার প্রতি আগ্রহ আসলেই

পাচ্ছেন কীনা বঝুতে সাহায্য করতে পারে। ঢাকায় “হালখাতা” নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক আমাকে প্রতি

তিন মাসে একটা এমন লিখতে দিতেন। আমি ঐ পত্রিকার প্রথম কয়েক সংখ্যায় সবচেয়ে জনুিয়র লেখক ছিলাম

অনার্স পড়াকালীন সময়ে। লেখার বিষয়গুলো সব সামাজিক-রাজনৈতিক ছিলো। এই কাজগুলোর মাধ্যমে

নিজেকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ তৈরি করে নিলে লং-টার্মে অনেক কাজে লাগতে পারে।

আপনার ফিল্ডে বড় কাজ কারা করছেন? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চ ার কারা? তাদের কাজ, পেপার-বই এসব

যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা করুন। আপনার ফিল্ডের বাইরে যারা একই বিষয়ে কাজ করেন, তাদেরটাও জানার

চেষ্টা করুন। যেমন, আপনি অর্থনীতিতে পড়লে স্যোশিওলজি, পলিটিক্যাল সায়েন্স এগুলো নিয়ে জানার চেষ্টা

করুন। ইতিহাস বলতে কিছু আমাদের অর্থনীতি বিভাগে শেখানো হয় না, অথচ ইতিহাসকে বাদ দিলে অর্থনীতি

চর্চ াই করা সম্ভব না (well, I work on economic history, might be biased!)। আপনার ফিল্ডের

লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট গুলো নিয়ে জানার চেষ্টা করুন, সেমিনার - ওয়ার্ক শপ আশেপাশে কিছু হলে এটেন্ড

করুন। কারো কাজ ভালো লাগলে বোঝার চেষ্টা করুন, কেন ভালো লাগছে। এই কাজের এক্সটেনশন কি হতে

পারে?

আপনি গ্র্যাজয়ুেট সু্কলে কাজ শুরু করলে প্রথম এক বছর শুধু সিলেবাস থাকবে। তার পর জ্ঞানের মহাসমদু্রে

আপনাকে ছেড়ে দিয়ে বলা হবে, নিজের রিসার্চ প্রশ্ন খুজঁে বের করে আনতে। আপনি আজকে যত বেশি পড়বেন,

জানবেন, ওপেন চিন্তা করতে - নিজেকে চ্যালেঞ্জ করতে তৈরি থাকবেন, ততই ভালো রিসার্চে র বিষয় খুজঁে বের

করতে পারবেন। এটা একটা প্র্যাকটিস, নিজেকে সিস্টেমে রেখে চিন্তা করতে হবে। সামাজিক বিজ্ঞানে কাজ

করার সুবিধা হোলো, অনেক প্রশ্ন আমাদের আশেপাশেই পড়ে আছে - শুধু দষৃ্টিশক্তি তৈরি হলেই দেখা সম্ভব। আর

এইজন্য প্রয়োজন প্রতিনিয়ত নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়া। আপনি যখন একটা থিওরি পড়ছেন, ভাবার চেষ্টা করুন

আশেপাশের কোন এক্সামপলগুলো দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যেমন ধরুন, আপনি থিওরি পড়লেন মার্কে ট

রিলেটেড - যা পড়ছেন, তা দিয়ে বাংলাদেশের কাঁচাবাজারকে কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন? এটাই চ্যালেঞ্জ।

চোখকান খোলা রাখুন, এলার্ট থাকুন। একটা নোটবকু রাখুন প্রথম থেকেই যেখানে আইডিয়া লিখে রাখা যাবে।
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কেবল রিসার্চ ভালো লাগলেই কিন্তু হবে না, নিজের ক্লাস - কোর্স এর মধ্যে ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন কিনা এটাও বড়

ব্যাপার। আন্ডারগ্র্যাডে রেজাল্ট ফার্স্ট বা ফিফথ বা টেনথ এর মধ্যে পরবর্তী জীবনে বেশি একটা পার্থক্য নেই,

কিন্তু আপনি যদি একেবারেই আগ্রহ না পান কোনও ক্লাসে, সেটা হয়তো ইন্ডিকেট করবে এই বিষয়ে হায়ার

স্টাডিজে আপনি আগ্রহী না। সেক্ষেত্রে, অন্য কোন বিষয়ে আপনি আগ্রহী, তা খুজঁে দেখা যেতে পারে।
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পঞ্চম পর্বঃ দেশের বাইরে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি নিতে চাইলে

​এই পর্বে ধরে নিচ্ছি আপনি জানেন যে দেশে অর্থনীতিতে আন্ডারগ্র্যাডের পর আপনি বাইরে আসতে চান

পড়াশোনার জন্য। অনেক সময় ছাত্ররা নিজেরাই জেনে ভর্তি হয়, আবার অনেক সময় কোনও শিক্ষকের

সংস্পর্শে এসে অনপু্রাণিত হয়। আমি মোটামটুিভাবে একটা প্ল্যানিং ম্যাপ দেওয়ার চেষ্টা করছি।

বাইরে পড়াশোনার জন্য আসতে আন্ডারগ্র্যাডে থাকতে আপনি কি কি করতে পারেন নিজেকে প্রস্তুত করতে-

১) রেজাল্টঃ রেজাল্টের মলূ্য আসলে সবজায়গাতেই আছে। সিজিপিএ যেন বেশ ভালো থাকে, এই ব্যাপারে নজর

রাখা জরুরি। ফার্স্ট ই হতে হবে, না হলে জীবন শেষ - এমন কিছু না, কেবল ঠিকঠাক বোঝানো যে আপনি

ক্লাসে টপ কয়েকজনের একজন ছিলেন।

২) ম্যাথ রিলেটেড সাবজেক্ট গুলো নেওয়াঃ বাইরের দেশে যারা পিএইচডি করে ইকনমিক্সে, তারা ম্যাথ

ডিপার্ট্মে ন্টে গিয়ে ম্যাথ কোর্স নেয় - রিয়েল এনালাইসিস, ক্যালকুলাস, লিনিয়ার এলজেব্রা। আমাদের সে সুযোগ

নেই, কিন্তু যতটা সুযোগ আছে, তার সমূ্পর্ণ সৎব্যবহার করা জরুরি।

৩) স্ট্যাটিস্টিকস এবং ইকোনমেট্রিক্সঃ এর পরের টেকনিক্যাল জায়গাটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি এবং ইকনমেট্রিক্স। এই

দইু ক্ষেত্রেও স্কিল তৈরি করা জরুরি।

৪) সফটওয়্যার স্কিলঃ হাতে ধরে কেউ সফটওয়্যারের কাজ শিখিয়ে দেবে না। সুতরাং প্রথম থেকে নিজে উদ্যোগ

নিয়ে শেখাটা জরুরি - স্ট্যাটা, আর, আর্ক জিআইএস (ম্যাপের জন্য) - এই তিনটাই বেশী জরুরি। পাইথন অনেক

সময় সাহায্য করে।

৫) ইংরেজি লেখা ও বলাঃ ইংরেজি তো কেবল টোফেল এর জন্য লাগবে না। পরে এসে ইংলিশে পেপার লিখতে

হবে একের পর এক। এই স্কিল খুব জরুরি।

৬) জিআরই এবং টোফেল বা আইএলটিএসঃ যে সেমিস্টারে আসতে চান, তার অন্তত এক বছর আগে এই

পরীক্ষাগুলো দিয়ে ফেলতে হবে। ইকনমিক্সে ফান্ডিং এর ডিসিশন সেন্ট্রালি হয়, সুতরাং প্রফেসরদের কাছে ইমেইল

করে লাভ নেই।

৭) ফাইন্যান্সিয়ালিঃ এই পুরো প্রস্তুতির খরচ সব মিলিয়ে প্রায় ৪/৫ লাখ বা তার বেশী পড়ে যেতে পারে।
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৮) মাস্টার্স নাকি পিএইচডিঃ আপনি দেশে মাস্টার্স করবেন নাকি বাইরে করবেন, নাকি দেশে মাস্টার্স করেও

আবার বাইরে মাস্টার্স করবেন পিএইচডি করার আগে - এই সিদ্ধান্ত নেওয়া।

এবার আমি কিছু রিসোর্স দিয়ে দিচ্ছি যা সাহায্য করতে পারে প্রস্তুতি নিতে।

ম্যাথের জন্যঃ মলূত ম্যাথের জন্য সাইমন এন্ড ব্লুম এর "ম্যাথেমেটিক্স ফর ইকনমিস্টস" বইটি ফলো করা হয়।

বইটা কঠিন, এর জন্য আরও কিছু সহজ রিয়েল এনালাইসিস লেকচার দেখা যেতে পারে। এই ইউটিউব

চ্যানেলটি সাহায্য করতে পারেঃ https://www.youtube.com/watch?v=a20OW3hl1ow

মাইক্রোইকনমিক্সঃ মাইক্রো থিওরি এর জন্য মলূত লাগে ম্যাথের রিয়েল এনালাইসিস ব্যাকগ্রাউন্ড। বই হিসেবে

MWG (Microeconomic Theory) এবং Jehle and Reny (Advanced Microeconomic Theory)

বই দটুো ফলো করা হয়। এই বই এ যাওয়ার আগে অবশ্যই Varian এর Advanced বইটি দেখা উচিত। মলূ

কথা হোলো এই বই এর অনশুীলনী এর মত প্রশ্ন আসবে বাইরের পরীক্ষাগুলোতে। সেই স্কিল ধীরে ধীরে তৈরি

করতে হবে।

ম্যাক্রোইকনমিক্সঃ ম্যাক্রোইকনমিক্স এর জন্য মলূত লাগে অপটিমাইজেশন / ক্যালকুলাসের স্কিল। বই হিসেবে

ফলো করা হয় David Romer এর Advanced Macroeconomic Theory. Thomas Sargent এর

Macroeconomic Theory ম্যাথেমেটিক্যালি আরও স্ট্রং এবং অনেক সু্কলে শুধু এটিই ব্যাবহার করা হয়।

ইকনমেট্রিক্সঃ ইকনমেট্রিক্স এর জন্য মলূত লাগে প্রবাবিলিটি এবং লিনিয়ার এলজেব্রা। এর জন্য মলূত

Wooldridge এর Cross Section and Panel Data এবং Greene এর Econometric Analysis

বইগুলো ব্যবহার করা হয়। মোটামটুি সবজায়গাতেই প্রফেসররা নিজেদের লেকচার তৈরি করে দেন, কারণ

এইসব বই সব ডিটেইলসে পড়া সম্ভব না। এর বাইরে নিজের প্রজেক্ট এর জন্য Mostly Harmless,

Mastering Econometrics, Mixtape এই বইগুলো রিগ্রেশন ফ্রেমওয়ার্ক এবং ডাটা এনালাইসিসের ভালো

বই।
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ফিল্ড কোর্সের জন্য আগে থেকে তেমন বই দেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার খুব পছন্দের একটি বই হোলোঃ

Debraj Roy এর ডেভেলপমেন্ট ইকনমিকস। মেইন্সট্রিম ইকনমিক্সের মার্কে ট ধারণার অনেক কিছুই

ডেভেলপিং কান্ট্রি এ খাটে না, এই বই সেইসব ধারণা থিওরি দিয়ে ভালো বোঝায় সাহায্য করে। ভালো

জার্নালগুলো এর কারেন্ট পাবলিকেশন দেখলে এখন ইকনমিকস কোন দিকে যাচ্ছে, কিছুটা বঝুতে পারবেন।

ডুফলো’র ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্সের সব ক্লাস এমআইটি ইউটিউবে রেখে দিয়েছে এখন, শিখতে চাইলে এখন

সোর্সের তেমন অভাব নেই। কিন্তু এর মধ্যে কি দরকারি, কি দরকারি না - সেটা খুজঁে বের করা অনেকসময়

কঠিন হতে পারে।
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​ষষ্ঠ এবং শেষ পর্বঃ এপ্লিকেশন প্যাকেজ প্রস্তুত

আগের পর্ব থেকে আপনাদের মোটামটুি ধারণা হয়ে গেছে কি কি প্রস্তুতি নেওয়া লাগবে আন্ডারগ্র্যাডের

কয়েক বছর। এখন আসা যাক, কি কি ডকুমেন্ট লাগবে আপনার নর্থ আমেরিকার কোনও সু্কলে ইকনমিক্সে

এডমিশন পেতে। আমেরিকায় ইকনমিক্সে মাস্টার্সের জন্য ফান্ডিং ভালো সকুল থেকে পাওয়া কঠিন। তাই

পিএইচডি এর আগে মাস্টার্স করতে চাইলে এটা মাথায় রাখতে হবে। আমি নিজে এই কারণ মাথায় রেখেই

কানাডাতে মাস্টার্সের জন্য এপ্লাই করেছিলাম। আমেরিকা সরাসরি পিএইচডিতে ফান্ডিং দেওয়া প্রেফার করে

ইকনমিক্সে।

ইঞ্জিনিয়ারিং বা সায়েন্সের অনেক সাবজেক্টের সাথে ইকনমিক্সের পার্থক্য হোলো আপনাকে সরাসরি

ডিপার্ট্মে ন্টে এপ্লাই করতে হবে। ডিপার্ট্মে ন্ট সেন্ট্রালি ফান্ডিং এর সিদ্ধান্তগুলো নেবে। কোনও প্রফেসরকে

ইমেইল করার দরকার নেই।

যে যে ডকুমেন্টগুলো লাগবে -

১) ট্রান্সক্রিপ্ট ঃ আন্ডারগ্র্যাজয়ুেশনের ট্রান্সক্রিপ্ট। দেশে কনভার্ট করা লাগতে পারে ইন্টারন্যাশনাল

স্কেলে। আপনার প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন অফিসের সাথে এনিয়ে কথা বলতে হবে।

২) সিভিঃ সিভি বা রেজমুে আসলে আন্ডারগ্র্যাডের শুরু থেকেই তৈরি করে রাখা ভালো। বাইরে এপ্লাই

করতে সিভি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম্যাট ব্যবহার করুন। আমার "একাডেমিক ব্লগ" ট্যাবে একটা টেম্পলেট দেওয়া

আছে। এমন অনেক টেম্পলেট পাবেন, তা নিয়ে নিজের সুবিধামত কাজ করুন। ওয়ার্ড বা লেটেক্সে লিখতে

পারেন। সিভিতে আপনার একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের নাম থাকতে হবে, আপনার রেফারেন্স রাইটারদের নাম

থাকতে হবে, যদি ইন্টার্নশিপ বা ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স থাকে, তা লিখতে হবে। আপনার যদি কোনও

অর্গানাইজিং এক্সপেরিয়েন্স থাকে, তা সিভিতে লিখলে ভালো। আপনি যদি কোনও পাবলিকেশনের সাথে

জড়িত থাকেন, সেটাও উল্লেখ করুন। মোটামটুিভাবে, বিক্রয়যোগ্য সব কথাই সিভিতে তুলে দিন। মিথ্যা

কথা লিখবেন না।
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৩) জিআরই - টোফেলের রেজাল্টঃ ইটিএস থেকে আপনার রেজাল্ট আপনার নির্ধারিত সু্কলে পাঠিয়ে দেবে।

পরীক্ষা দেওয়ার সময় কয়েকটি সু্কলের নাম সাথে করে নিয়ে যাবেন, এগুলোতে ডাইরেক্ট পাঠিয়ে দিতে

পারবেন।

৪) রেকমেন্ডেশন লেটারঃ আপনাকে ভালো চেনে এবং আপনার সম্বন্ধে ভালো কথা লিখতে পারেন, এমন

কয়েকজন প্রফেসরদের কাছে থেকে লেটার নিন। বাংলাদেশে অনেক জায়গায় লেটার নিয়ে অনেক পলিটিক্স

চলে। এই ব্যাপারে প্রথম থেকে সাবধান থাকুন। আপনার লেটার রাইটার কি লিখছেন এটাই বড় কথা, উনি

কোথা থেকে পিএইচডি করেছেন, এটা বড় কথা না। লেটার রাইটারকে সবসময় আপডেটেড রাখুন।

৫) Statement of Purpose (SOP): সকুলগুলো আপনার কাছে একটা স্টেটমেন্ট চাইবে। ২/৩ পৃষ্ঠার

একটা essay লিখতে হবে যেখানে আপনি বলবেন আপনার রিসার্চ আইডিয়ার কথা, আপনার

এক্সপেরিয়েন্স এর কথা এবং কেন এই পার্টি কুলার সু্কলে আপনি ভালো fit, সেটা। এখানে কোনও গল্পের

দরকার নেই (যেমন, আমি জন্ম থেকে অর্থনীতি পড়তে চাই ইত্যাদি)। আপনার স্টেটমেন্ট পড়তে ওরা

কয়েক মিনিটের বেশী সময় নেবে না। সুতরাং, শার্প লিখুন, টু দ্য পয়েন্ট লেখার চেষ্টা করুন।

৬) পাবলিকেশন বা রাইটিং স্যাম্পলঃ কিছু থাকলে ভালো। না থাকলেও সমস্যা নেই, এটা কমপালসরি না।

এই ডকুমেন্টগুলো একত্রে সু্কলকে পাঠাতে হবে। সকুল সিলেকশন করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। এইক্ষেত্রে

আপনার রিসার্চ ইন্টারেস্ট, জিআরই এর স্কোর, সিজিপিএ এর ভূমিকা থাকবে খুব বেশী। আমি মাস্টার্সের

সময় ৮ টি এবং পিএইচডি এর সময় ১১/১২ টি সু্কলে এপ্লাই করেছিলাম। সকুল সম্বন্ধে ভালো করে জেনে

এপ্লাই করলে ফান্ডিং এর সুযোগ বেশি থাকবে। আপনার রেকমেন্ডেশন রাইটারদের সাহায্য নিতে পারেন

সকুল সিলেকশনে। এই স্টেপটি আগে থেকেই ভাবা শুরু করুন - কোথায় এপ্লাই করবেন, কেন ওইখানে

এপ্লাই করবেন, করলে কি কি বিষয়ে রিসার্চ করতে পারবেন। ফান্ডিং পাওয়া বা বাইরে যাওয়াটা আপনার
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শর্ট টার্ম টার্গেট, লং টার্মে আপনি এমন একটা সু্কলে যেতে চান, যেখানে আপনি শিখতে পারবেন, রিসার্চ

এঞ্জয় করতে পারবেন, যে সকুল আপনাকে পরবর্তী ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করতে পারবে।

নেটওয়ার্কি ংঃ

নেটওয়ার্কি ংঃ

নেটওয়ার্কি ং শব্দের অর্থ কি? নেটওয়ার্কি ংকে বাংলাদেশে খুব বাজে ভাষায় ডাকা হয়। যেমন,
শেয়ারমার্কে টের ব্রোকারকে বাংলাদেশে অনেকে বলে “দালাল” তেমনি। এটা আমাদের সমাজের হীনমন্যতা,
নলেজ-বিমখুীতা। একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আপনাকে পথ দেখাতে পারে এমন মানষু খুজঁে বের করা
আপনার দায়িত্ব। একজন ছাত্র হিসেবে আপনার অধিকার এবং দায়িত্ব আপনার জন্য সঠিক মেন্টর খুজঁে
বের করা। এর মধ্যে দোষের কিছু নেই, এর মধ্যে বাংলাদেশি কালচারে "হাত কচলাকচলি" এর যে প্রতিশব্দ
গড়ে উঠেছে, সেটাকে ভেঙ্গে বের হয়ে আসা আমাদের দায়িত্ব।
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কার সাথে কথা বললে সে আপনাকে গাইড করতে পারবে? দেশের ভেতরে বা বাইরে কার কার এচিভমেন্ট
আপনাকে প্রেরণা দেয়? এদের কাছে কোল্ড ইমেইল করুন, প্রফেশনাল - টু দি পয়েন্ট। আপনি কে, কি
করছেন, কেন ইমেইল করছেন - এইটুকু লিখুন পরিষ্কার ভাষায়। সরাসরি কথা বলতে চাইলে এপয়ন্টমেন্ট
করুন। জানান তাদের আপনি কি ধরনের মেন্টরিং খুজঁছেন। আপনার সিভি তৈরি রাখুন শেয়ার করার
জন্য।

আমি ফেসবকুে নক দেওয়াকে আনপ্রফেশনাল মনে করি পারসোনালি, কারণ আপনার চেয়ে এরা বেশ
সিনিয়র, এবং এদের সাথে আপনার পারসোনাল সম্পর্ক না। দরকার হলে নক করে ইমেইল আইডি নিয়ে
তারপর ইমেইল করুন। আপনি যা ভাবছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক মানষু আপনাকে সাহায্য
করবে। আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে কারা সিরিয়াসলি কাজ করছেন, কাদের কাছে শিখতে
পারছেন - তাদের সাথে কথা বলনু। অফিস আওয়ারে যান, দেখা করুন, আপনি কি করতে চান - এদের
জানান। সাজেশন চান। অনেকে নেগেটিভ কথা বলতেও পারে, কিন্তু এই ব্লগের শুরুতেই যেমন বলেছি,
আমাদের দায়িত্ব নিতে জানতে হবে। আর তার মানে হচ্ছে অন্যের কথায় নিরুৎসাহিত না হওয়া।

নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নেটওয়ার্কি ং মাঝে মাঝে বিপদ ডেকে আনে। দেশে এখনো বেশি সংখ্যায় নারী
একাডেমিক নেই, আপনার মেন্টরিং খুজঁতে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষ মেন্টরের কাছে যেতে হবে এবং তাদের
মধ্যে কেউ কেউ বাজে ব্যবহার করতে পারেন। গ্রুপ বেধঁে গেলে এই চান্সটি কমে যায়। যদি অপ্রস্তুত বোধ
করেন, তাহলে ব্যবস্থা নিন। দরূে থাকুন। কিন্তু ভয়ের পরবশে গিয়ে নেটওয়ার্কি ংই বন্ধ করে দেবেন না।

সিনিয়রদের সাথে নেটওয়ার্কি ং এর সাথে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হোলো সমবয়সীদের সাথে নেটওয়ার্কি ং।
অনেকসময় মনে হতে পারে যে আশেপাশের সবাই সারাদিন স্থলূ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে, আমি কিছু
শিখছি না। এখানেও আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে। খুজঁে বের করুন, আপনার ক্যাম্পাসে অন্য কারা আছে
পড়াশোনা করতে আগ্রহী, জানতে আগ্রহী। পত্রিকা বের করছে যারা, ডিবেটিং ক্লাবের সদস্য যারা, এরা
সাধারণত এলার্ট থাকে। আপনার নিজের মত করে এম্বিশাস বনু্ধ খুজঁে বের করুন, যারা নিজেরা গণ্ডীর
বাইরে চিন্তা করতে চায়। এমন মানষু অনেক আছে আশেপাশে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে কিছু
এরকম বনু্ধ পেয়েছিলাম (আমি ভাগ্যবান ছিলাম), যাদের মাধ্যমে বিশ্বের বড় বড় কিছু লেখক - গবেষক
সম্বন্ধে জেনেছিলাম।

বকু রিডিং ক্লাব, কালচারাল ক্লাব, রাইটিং ক্লাব ইত্যাদি নেটওয়ার্কি ং এ ভালো এফেক্ট করে। এখন অনলাইন
সূত্রে অনেক পলিসি গ্রুপ আছে, আপনি যে কোনও জায়গা থেকে এসবে যুক্ত হতে পারেন।

নেটওয়ার্কি ং এর সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ হোলো মনে রাখা প্রফেশনালিজম। প্রফেশনালিজম বা পেশাদারিত্ব
আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচণ্ড কম। আমি এখানে কিছু লিস্ট দিচ্ছিঃ

১) কারো সাহায্য চাইলে আপনার প্রোফাইল শেয়ার করে এডভাইজ চাওয়াটাই নিয়ম। অন্যের জিআরই
স্কোর বারবার করে জানতে চাওয়া। অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতেই থাকা, ফেসবকুে এড করার জন্য
চাপ দেওয়া। উত্তর সাথে সাথে না পেলে চাপ দেওয়া - এগুলো থেকে দরূে থাকুন।

২) দরকার হলে যার কাছে থেকে সময় নিচ্ছেন, তাদের কিছু উপকারে আসার চেষ্টা করুন।
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৩) ভদ্রভাবে কথা বলনু। আপনার সাফল্য ব্যর্থতা আপনার। আপনার ফেইলিয়রের জন্য অন্য পাঁচজনকে
দায়ী করাটা বোকামি।

৪) নিজের প্রয়োজনীয় তথ্য নিজেই বের করুন। আমার জন্য পাঁচটি সকুলের নাম খুজঁে পাঠান।

৫) অন্যের সময় নষ্ট করবেন না। কথা বলার আগে কি কি প্রয়োজন ভেবে রাখুন।

৬) নারী মেন্টরদের পুরুষ মেন্টরদের মতই সম্মান দেখান।

৭) সম্বোধনে প্রফেশনালিজম বজায় রাখুন।

নেটোয়ার্কি ং এর চাপে আসল কাজটিই ভুলে যাবেন না। অন্যের সাথে কথা বলা জরুরি, নিজের কাজটা করা
তার থেকে বেশি জরুরি।

বাংলা মিডিয়ামের শিক্ষার্থীদের জন্য - রাইটিং এ উন্নতির জন্য

রাইটিং এর জন্য গ্র্যাজয়ুেট কলেজ অনেক ওয়ার্ক শপ করায়। আপনি বাংলা মিডিয়াম হলে বা জেনারেলি
লেখা নিয়ে অস্বস্তি থাকলে, এইসব ওয়ার্ক শপ অনেক সাহায্য করে। এগুলো ছাত্রদের জন্য ফ্রি থাকে। কলেজে
অনেক সফটওয়্যার ওয়ার্ক শপও থাকে - আপনি প্রোগ্রামিং বা কিছু শিখতে চাইলে, এসব কাজে লাগাতে
পারেন। আপনার যদি টিচিং করতে হয়, ফান্ডিং এর জন্য - সেক্ষেত্রে টিচিং রিলেটেড ওয়ার্ক শপগুলোও
আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারে।

রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমার নিজের কিছু এক্সপেরিয়েন্স নিচে পয়েন্ট আকারে শেয়ার করলাম।

প্রথমত, রিসার্চ পেপার লেখার একটা ফরম্যাট থাকে। বিষয়ভেদে এটা আলাদা, কিন্তু মোটামটুি একটা ধাঁচ
ফলো করা হয়। এই ফরম্যাটটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিখে নেওয়া উচিত। বড় জার্নালের কয়েকটা ভালো
পেপার নিয়ে পড়ে ফরম্যাট বোঝাটা সবচেয়ে সহজতর উপায়। যেমন, ইকনমিক্সের ক্ষেত্রে আমেরিকান
ইকনমিক রিভিউ এর কয়েকটা পেপার নিয়ে বসলে অবশ্যই বেসিক আইডিয়া পাওয়ার কথা।
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দ্বিতীয়ত, রেফারেন্স লিস্ট/ বিবলিওগ্রাফি কিভাবে তৈরি করে শিখে ফেলা। জার্নাল ফলো করে, গুগল স্কলার
দেখে শেখা সম্ভব।

তৃতীয়ত, টেকনিক্যালি নিজেকে বিল্ড আপ করা। রেফারেন্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের সাথে পরিচিত
হওয়াটা জরুরি। লেখার জন্য ওয়ার্ড এর পাশাপাশি ল্যাটেক্স শিখে ফেলা। ওভারলিফে ফ্রি একাউন্ট খুলেই
ফরম্যাট ইউজ করা যায়। আপনি যে সফটওয়্যার ইউজ করেন, স্ট্যাটা - আর - ম্যাটল্যাব - তা থেকে
কিভাবে টেবিল, গ্রাফ আপনার রাইটিং সফটওয়্যারে নেবেন, এটা শেখা।

এগুলো সহজ কাজ, কিন্তু আগে থেকে জানতাম না বলে, পিএইচডিতে ঢুকে সব একত্রে শেখা অনেক কঠিন
হয়ে গিয়েছিলো।

ফোর্থ, এবার আসা যাক, আসল রাইটিং এ। আমার ধারণা বাংলা মিডিয়ামে আমাদের যেভাবে ইংরেজি
শেখানো হোতো, তার প্রথম কয়েকটা ঝামেলা হচ্ছে, ১) সেন্টেন্স যত কমপ্লিকেটেড, যত লম্বা,
এবং/যদি/কিন্তু ভরা, তত ভালো, this is our perception। এটা ভুল। আমি আসলে লিখছি একটা
অডিয়েন্সের জন্য যারা আমার মতই গবেষণা করে, তারা আমার একটা পেপারে হাজার ঘণ্টা সময় দেবে
না। লেখা ডাইরেক্ট হওয়া, সিম্পল হওয়া জরুরি। আমি আগে ছয়/সাত লাইন ধরে একটা বাক্য লিখতাম,
নিজেই পড়ে পরে বঝুতে পারতাম না! আরেকটা ঝামেলা হোলো, প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করা। লেখা যত
পারা যায়, একটিভ ভয়েসে হওয়া উচিত। আমার রিসার্চ পেপারের প্রতিটা লাইনের দায় আমার, যদি
প্যাসিভ ভয়েসে লিখি - অনেকটা মনে হয়, আর কেউ করে দিয়েছে, আমি ঠিক এইসব ভুল হলে দায়িত্ব নিচ্ছি
না। এইদটুো জিনিস আমি এখন কেয়ারফুল থাকার চেষ্টা করি।

ফিফথ, আর্টি কেলের ব্যবহার। এটা আমি এখনো খুব কনফিউজ থাকি, কিন্তু খুব জরুরি একটা ব্যাপার।
ইকনমিক্সে অন্তত লেখা প্রেজেন্ট টেন্সে রাখা প্রেফার করা হয়। প্রতিটা প্যারাগ্রাফের শেষের সাথে তার পরের
প্যারাগ্রাফের শুরুটা যেন কানেক্টেড থাকে, খেয়াল রাখা। নাহলে মনে হবে জাম্পিং করে করে যাচ্ছে লেখা।

ষষ্ঠ, গ্রামার এর জন্য ভালো কিছু বই সংগ্রহে রাখা জরুরি। রাইটিং এর জন্য আলাদাভাবে The Craft of
Research এবং Economical Writing পড়ানো হয় এইখানে গ্র্যাজয়ুেট সকুলে। এই বইগুলো খুব ভালো।

সপ্তম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেখা শুরু করা। নিজের ভেতরে ভয়ের জন্য দেখা যায় লেখা নিয়ে আমরা
প্রোক্রাস্টিনেট করি। লেখাকে ভালো করার প্রথম উপায় হচ্ছে সময় দেওয়া। আমার নিজের লেখাই পড়লে
বঝুি যেটা সময় দিয়ে লেখা সেটা অনেক বেশি পঠনযোগ্য। রেজাল্ট হাতে না থাকলে কেবল ডাটা সেকশন,
কেবল ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু কিছু সেকশন লেখা শুরু করে দেওয়া। প্রয়োজনে অন্যদের সাথে গ্রুপ করে একত্রে
লিখলে লেখার প্রতি দায়বদ্ধতা আসে।

অষ্টম, লেখা কিছুটা দাঁড় হওয়ার পর সাহায্য নেওয়া, অন্যদের ফিডব্যাক চাওয়া। লেখার মান নিয়ে
লজ্জাবোধ থাকলে এই সাহায্য চাওয়া কঠিন। কিন্তু এটা খুব হেল্পফুল। আমার নিজের পিএইচডি প্রোগ্রামে
রাইটিং ক্লাস ছিলো, তাতে অন্যদের ফিডব্যাক অনেক হেল্প করেছে।

​নবম, আর কী - প্র্যাকটিস। যত বেশি ঘষামাজা করা যায়, ততই ভালো।
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দেশের বাইরে আসার পর কি কি মাথায় রাখতে হবে?

বাইরে আসার জন্য অনার্স বা মাস্টার্সের পর কি কি কাগুজে প্রস্তুতি নিতে হয়, কিভাবে নিতে হয় - তার
উপর অনেকগুলো হায়ার স্টাডিজ রিলেটেড ফেসবকু গ্রুপ আছে। বাইরে এসে পড়াশোনার প্রস্তুতি নিতে
চাইলে এইসব গ্রুপে আন্ডারগ্র্যাড থার্ড ইয়ার/ফোর্থ ইয়ার থেকে জয়েন করে থাকা ভালো। দেশভেদে পরীক্ষা
জিআরই, টোফেল, আইএলটিএস এর কোনো একটি বা দইুটি হতে হয়। এইসব পরীক্ষার প্রিপারেশন নিতে
আমার হিসেবে ৪/৫ মাস সময় লাগে। প্রিপারেশন কিভাবে নিতে হবে, তা এইসব গ্রুপ থেকে ডিটেইলস জানা
যাবে। বাংলাদেশের অনেক অধ্যাপক রেফারেন্স লেটার দিতে খুব ঝামেলা করেন, সুতরাং রেফারেন্স
লেটারের জন্য আগে থেকে প্ল্যান করে রাখা ভালো। অর্থনীতির গ্র্যাজয়ুেট সু্কলগুলো ফল সেমিস্টারে শুরু
হয়, এর জন্য এপ্লিকেশন ডেডলাইন থাকে অক্টোবর-জানয়ুারি এর মধ্যে কোনো সময়। ক্রেডিট কার্ড এর
এক্সেস লাগবে এপ্লাই করতে। প্রতিটি সু্কলে সব মিলিয়ে আপনার ১০,০০০ এর মত খরচ হতে পারে, আর
জিআরই টোফেল সব মিলিয়ে ৪০,০০০ এর দিকে খরচ হতে পারে। সুতরাং, পুরো প্রসেসটা বেশ
এক্সপেন্সিভ। কত লাগবে, কখন লাগবে এই হিসেবগুলো মাথায় রাখা জরুরি। আগে থেকে নিজেই কিছু
সেইভ শুরু করে রাখাও ভালো। আমি প্রিপারেশন নিয়ে তেমন কিছু বলছি না। কারণ, এর উপর অনেক
কথা ফেসবকুে, ইউটিউবে আছে।

আমি বরং দেশ ছাড়ার আগে পারসোনাল কিছু প্রিপারেশনের কথা বলতে চাই, কারণ সমূ্পর্ণ নতুন পরিবেশে
সব কিছুর চাপ সামলাতে না পেরে অনেক গ্র্যাজয়ুেট সু্টডেন্টই ডিপ্রেশনে চলে যায়।

প্রথমত, দেশের সু্কল-কলেজে অনেক প্রেশারের মধ্যে থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পড়াশোনার সারাবছর
চাপ খুব কমই থাকে। সেখানে থেকে বাইরে এসে হঠাত দিবারাত্র কাজের চাপ সহ্য করা কঠিন। এর জন্য
কিছু মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে আসা ভালো। সামারে দেশে থাকা অবস্থাতেই ইমেইল করুন আপনি যে
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বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন, সেখানকার সিনিয়র সু্টডেন্টদের। জানতে চান, কোন কোন টেক্সটবই লাগতে পারে।
সিলেবাস পাওয়া সম্ভব কিনা। আপনি যদি এভাবে কিছুটা আগে থেকে গুছিয়ে রাখেন, তাহলে গিয়ে অথৈ
সাগরে পড়বেন না। অন্তত আপনার প্ল্যান থাকবে কি কি করা লাগবে।

দ্বিতীয়ত, দেশে আমরা যারা বাবা-মা এর সাথে থেকে হঠাত বাইরে চলে আসি, অনেকেই নিজের ফাইন্যান্স,
নিজের খাওয়াদাওয়া, জামাকাপড় ইত্যাদির হিসেব জানি না। এগুলো অভ্যাসের ব্যাপার, কঠিনও না; কিন্তু
একেবারেই অভ্যাসে না থাকলে পড়াশোনার চাপের পাশে এত মেইনটেইন করা কঠিন হয়ে যায়। আপনি কিছু
প্ল্যান করে আসুন, যেমন ব্রেকফাস্ট - লাঞ্চ - ডিনারে আপনার নিজের শরীর অনযুায়ী কি কি দরকার হয়।
আপনি ১০ টা আপনার চলে এমন রেসিপি শিখে আসুন। প্রয়োজনে বাজারে গিয়ে অভ্যাস করুন, যাতে এসে
একবার গ্রোসারিতে অনেক সময় না চলে যায়। আমার নিজের ক্ষেত্রে লিস্ট ধরে গ্রোসারি করা, প্ল্যান করে
রান্না করা, আগে থেকেই এক সপ্তাহে কি কি খাবো ঠিক করে রাখা - এগুলো অনেক সাহায্য করেছে (এগুলো
সব ঠেকে ধীরে ধীরে বোঝা কোন সিস্টেম ভালো)। লন্ড্রি মেশিন বাসাতেই থাকার কথা, অনেকের পাবলিক
লন্ড্রিতে যেতে হতে পারে। সেটা উইকএন্ডে ব্যবস্থা করে রাখা ভালো।

মোটকথা, পড়াশোনার বাইরের অন্যান্য রেগুলার কাজগুলোকে সিস্টেমে এনে ফেললে আপনার সময় কম
নষ্ট হবে। এইসব দেশে বাইরের খাবার অনেক দামি, আপনি যদি বাইরে খেতে চান প্রথম দিকে - সেটা
খারাপ মানের খাবার হয়ে যেতে পারে। তাই, নিজে এই সিস্টেম ঠিক করে রাখা এবং নতুন জিনিসে ওপেন
থাকা জরুরি। যেমন, আমি কাজের চাপের মধ্যে বাঙালি রান্না বাদ দিয়ে চাইনিজ স্যুপ, ন্যুডলস এগুলো
বেশি করি। এতে আমার ১০/১৫ মিনিটের বেশি লাগে না। প্রথম কয়েক মাস ফাইন্যান্সিয়ালি আপনার খুব
“টাইট” লাগতে পারে। ধীরে ধীরে সব সিস্টেমে এসে যাবে। নর্থ আমেরিকায় গ্রোসারিতে ভালো মানের
খাবার আপনি বেশ এফোর্ড করতে পারবেন।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশি অনেকেই দেশের বাইরে এসে কেবল দেশি কমিউনিটি খুজঁে বেড়ায়। আমি তাদের
সমালোচনা করছি না, এটা পারসোনাল চয়েস। কিন্তু আপনি যদি গ্রো করতে চান, আমার কাছে অন্য
দেশের মানষু দেখা, তাদের কালচার সম্বন্ধে জানা, শেখা এগুলো খুব জরুরি মনে হয়। হঠাত কোনো
মানষুের সাথে কি কথা বলবেন, এই নিয়ে বই আছে অনেক। তবে একাডেমিয়াতে একটা সাধারণ কথা হচ্ছে,
মানষু সবসময় তার রিসার্চ নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে। আপনি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করেন, সে এখন
কি নিয়ে কাজ করছে, মানষু নিজেই অনেক ডিটেইলস শুরু করে দেবে। আমি বাংলা মিডিয়ামে পড়া,
ঢাবিতে পড়া; দেশের বাইরে এসে অনেক আনকমফোর্টে বল লাগতো, এক্সেন্ট ভাষা এইসব নিয়ে। কিন্তু
আপনি যত বেশি কথা বলবেন, তত শিখবেন কিভাবে কমিউনিকেট করতে হয়। দেশী পার্টি গুলোতে যে
স্কিল আপনার তৈরি হবে না। আপনি আপনার সহনক্ষমতা অনযুায়ী নিজের কমিউনিটি তৈরি করুন।

ফোর্থ, একাডেমিয়ার সাথে আপনার প্রথম সংযোগ তৈরি হয় আপনার ক্লাসমেট আর কোর্স টিচার, টিএ
এদের মাধ্যমে। যত বেশি পারুন, নিজেকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করুন। আপনি এম্প্যাথেটিক,
সেনসিটিভ, হেল্পফুল হলে মানষু আপনাকে এমনিতেই গ্রহণ করবে। কমিউনিটির কাজ - যেমন, সেমিনার
এটেন্ড করা, ফ্রাইডে গ্যাদারিং এ যাওয়া, ক্লাসমেটদের সাথে আউটিং এ যাওয়া - এগুলো এটেন্ড করুন।
হোমওয়ার্ক গ্রুপ বেধঁে সবার সাথে করার চেষ্টা করুন। ক্লাসে অন্য অনেকে আপনার চেয়ে অনেক স্কিল্ড
থাকতেই পারে, এদের সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করে আমাদের তো আর দিন যাবে না। বরং, দেশে থাকতে
আপনি কি জানতেন এবং বাইরে আসার পর প্রতিদিন কতটা শিখছেন, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। ডিপ্রেসনের প্রথম

33



লক্ষণ হচ্ছে, নিজেকে আলাদা করে নেওয়া। এটা করা থেকে বিরত রাখুন নিজেকে। মানষুের সাহায্য চান,
দরকার হলে ক্যাম্পাস থেরাপিস্টের কাছে যান। নিজেকে আইসোলেটেড করে ফেললে অনেক অসুবিধা হবে।

বাংলাদেশের মানষুের একটা কমন সমস্যা হচ্ছে নিজের কথা বলতেই থাকা (নিজের জীবন নিয়ে নালিশ
করতেই থাকা-বাংলায় ঘ্যানরঘ্যানর বলা যেতে পারে)। এইসব পারসোনালিটি সমস্যা থেকে যত তাড়াতাড়ি
সম্ভব বের হয়ে আসার চেষ্টা করা উচিত আমাদের। আপনার শেখার আগ্রহ আছে - এই কথা প্রফেসরদের
দষৃ্টিতেও আসা প্রয়োজন। অফিস আওয়ারে যাওয়া, ক্লাসে ডিসকাশনে অংশ নেওয়া ইত্যাদি অনেক হেল্পফুল।
বাইরের ইউনিভার্সিটিগুলো অনেক রিসোর্সফুল। আপনি সেমিনার, ওয়ার্ক শপ, কিংবা সন্ধ্যায় অফিসে থেকে
অন্য গ্র্যাজয়ুেট ছাত্রদের সাথে আড্ডাতেই অনেক কিছু শিখবেন। মাস্টার্স করতে আসলে গিয়ে পিএইচডি
সু্টডেন্টদের সাথে কথা বলনু। তাদের এক্সপেরিয়েন্স জানতে চান। দেখুন, মানষু কিভাবে কাজ করছে - কি
নিয়ে কাজ করছে। মানষুের একটা কমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে যা নিয়ে এক্সাইটেড, তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করলে
সে খুশি হয়। এই হিউম্যান ন্যাচারকে বঝুে একে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলে অনেক কিছু শেখা সম্ভব।
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বিদেশে পৌঁছানোর পর - মাস্টার্সে প্রথম সেমিস্টারে কোর্স সামলানো

******************************************************************

ইকনমিক্সের সু্টডেন্ট হিসেবে নর্থ আমেরিকায় আপনাকে পৌঁছাতে হবে অন্যদের ক্লাস শুরুর কয়েক সপ্তাহ আগে।
মাস্টার্স এবং পিএইচডি দইুজায়গাতেই ইকনমিক্সে ম্যাথ ক্যাম্প থাকে, যেটা সু্কল অরিয়েন্টেশনের দইু/তিন সপ্তাহ
আগে থেকেই শুরু হয়। আমি প্রথমে মাস্টার্স এবং পরে পিএইচডি এর কোর্স ওয়ার্ক নিয়ে কিছু ধারণা দেওয়ার
চেষ্টা করবো। স্বীকার করে নেওয়া ভালো, এটা খুবই জেনেরিক ধারণা কিন্তু। বাংলাদেশে আমাদের
ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ানোর স্টাইলের সাথে কিছু ফান্ডামেন্টাল গ্যাপ আছে উন্নত বিশ্বের পড়ানোর স্টাইলে
যেটা আগে থেকে জেনে রাখা সুবিধার হতে পারে।

মেইনস্ট্রিম ইকনমিক্সে গেলে আমাদের সবার জন্যই - যতই কোমর বেধঁে পড়াশোনা করে আসুন না কেন - ম্যাথ
আর স্ট্যাট ক্লাসে কিছুটা চোখ কপালে উঠবেই। প্রবলেম সেট, মিডটার্মের চাপে মোটামটুিভাবে সপ্তাহে ঘুমানোর
সময় বাদে বাকি সময় পড়াশোনাই করতে হবে হয়তো প্রথমে সামলে নিতে। প্রথমে কিছুদিন ফ্রাস্টেশনের মাত্রা
চরমে পৌঁছাতে পারে, কিন্তু লেগে থাকলে ধীরে ধীরে সবই স্বাভাবিক লাগতে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত, এগুলো
কেবল একটা ল্যাঙ্গয়ুেজ।

ম্যাথের ক্ষেত্রে আমি যেমন টপিক সবই আসলে জানতাম, রিয়েল এনালাইসিস আমার জন্য নতুন ছিলো না। কিন্তু
আমি কিভাবে একটা প্রবলেম সহজে সল্ভ করতে হয় সেটা জানতাম না। পরিসংখ্যানের থিওরিতেও একই
ব্যাপার। ব্যাপারটা কিছুটা হাস্যকরও, থিওরি সবই জানি কিন্তু এপ্লাই করে প্রবলেম সলভ করতে হয় সেই সম্বন্ধে
কোনও ধারণা নেই - এই রিফ্লেকশন অদু্ভত লেগেছিলো। এই গ্যাপটা কাটাতে বেশ কিছু সময় এবং অনেক
পরিশ্রম দিতে হয়। নিচের পয়েন্টগুলো আপনাকে কিছুটা সামাল দিতে সাহায্য করবে বলে ধারণা করছি।

প্রথমে গিয়েই স্টাডি পার্ট নার খুজঁে নেওয়াটা আমার প্রথম এডভাইস। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন দেশে যেমন হাত পা
ছড়িয়ে কাটানো যায়, সেভাবে নর্থ আমেরিকায় হয় না। এখানে উইক ওয়ার্কে র আইডিয়া খুব কঠোর। আমরা
দেশে ডেইলি প্রোডাক্টিভিটির কথাই শুনিনি। একেবারে পরীক্ষার আগের কয়দিন ছাড়া কে ৭/৮ ঘন্টা পড়াশোনা
করতো? বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো রেজাল্ট করেই অন্য অনেক কিছু করে বেড়ানো যেতো।

আবার অন্যভাবে দেখলে আমেরিকার উইকএন্ডের আইডিয়া, সামারের আইডিয়াও আমাদের নেই। কাজের সময়
কাজ, খেলার সময় খেলা - এটা আমেরিকান সমাজের একটা অন্যতম অংশ। আমাদের সামাজিক কাঠামোর
তুলনায় কাজের ডিমান্ড এখানে বেশি। প্রফেসররা প্রতি সপ্তাহে আশা করবে আপনি কয়েকটি বড় এসাইনমেন্ট
শেষ করবেন। স্টাডি গ্রুপ ছাড়া এই কাজ একা শেষ করতে চাওয়া বোকামি। আবার, স্টাডি গ্রুপ মানে আপনি
আগে একা চেষ্টা করবেন এবং তারপর অন্যদের সাথে আলোচনা করবেন এবং নিজের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করবেন।
কনসেপ্ট ক্লিয়ার না করে উত্তর বের করে পার পেয়ে যাওয়া যায় না।

আপনার প্রায় সমান ক্যাপাসিটির এবং এম্বিশনের কেউ স্টাডি পার্ট নার হলে বেশি সুবিধা। আগের বছরের
প্রশ্নগুলো সিনিয়র সু্টডেন্ট বা অন্য ছাত্রদের কাছে থেকে নিন। প্রথমেই গুগল করবেন না, খুব বাজে অভ্যাস।
প্রথম সাজেশন হবে এসএসসি বা এডমিশন টেস্টের আগের কয় মাস যেভাবে আদাজল খেয়ে পড়েছিলেন,
ওইরকম শিডিউলে জীবন নিয়ে আসা। নোটবকু রাখুন, সব মিটিং ক্লাস অন্যসব বাদ দিয়ে কয় ঘন্টা থাকে
হাতে? কখন কোনটা করবেন সব হিসেবে আননু। ক্লাস টাইম, বাজারে যাওয়া, লন্ড্রি করা ইত্যাদি সময় ক্রস
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আউট করে রাখুন। নিয়মে জীবনে ফেলাটাই বোধহয় প্রথম টার্গেট হওয়া দরকার। কোন সময় আপনার ব্রেইন
সবচেয়ে সচল থাকে? সেই সময়টা কঠিন কাজগুলোর জন্য আলাদা করে রাখুন।

কোর্স প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে প্রবলেম সলভিং এর আইডিয়াটাই সবচেয়ে গুরুত্ববহ। মাইক্রোতে রিয়েল এনালাইসিস,
ম্যাক্রোতে ক্যালকুলাস, ইকনমেট্রিক্সে স্ট্যাট এই তিন প্রবলেম সলভিং এর ধারাটা বঝুতে নিজেকে কিছুদিন সময়
দিন। শিক্ষকভেদে পরিবর্ত ন কিছু হবেই - সিলেবাস দেখে সামারে দেশের বাইরে আসার আগেই কিছু বই কিনে
সাথে নিয়ে আসুন। এখানে টেক্সটবই অনেক দামি, এবং সস্তারটা পাওয়ার রাস্তা খুজঁতে বেশ কিছু সময় লাগে।
প্রয়োজনীয় বই সাথে রাখা অনেক সময় বাঁচিয়ে দেবে। কিছু নোটবই, কলম নিয়ে আসতে পারেন। ভালো ক্লাস
নোটবকু অনেক দামী এই দেশে।

মাস্টার্সে কোর কোর্সগুলোর বাইরে কিছু ফিল্ড কোর্স নিতে হবে। ফিল্ড কোর্সগুলোর সবচেয়ে এফেক্টিভ ব্যবহার
হচ্ছে রিসার্চে র ক্ষেত্র, আপনি কিসে আগ্রহী - কিসে কাজ করতে চান যদি রিসার্চ লাইনে আসেন (বা পলিসি লাইনে
যান) এগুলো বঝুতে। আমি সাইমন ফ্রেজারে টেরি হিপসের ন্যাচারাল রিসোর্স ইকনমিক্স নিয়েছিলাম। এছাড়া
বিহেভিয়ারাল ইকনমিক্স, ফাইন্যান্সিয়াল ইকনমিক্স এগুলোও কিছুটা সাহায্য করেছিলো কি পড়তে ভালো লাগে কি
লাগে না বঝুতে। মাস্টার্সেই আমি প্রথম একাডেমিক জার্নালের আর্টি কেল পড়া শুরু করি। জার্নাল আর্টি কেল
কিভাবে পড়তে হয় সেটা শেখার জন্যও ফিল্ড ক্লাসগুলো জরুরি। এই ফিল্ড ক্লাসগুলো কিছু লক্ষ্য নিয়ে শুরু করা
উচিত। এই ক্লাস থেকে আপনি কি শিখতে চাচ্ছেন, পেপার রিকোয়ারমেন্ট থাকলে সেটা কোনদিকে নিতে চাচ্ছেন
- এই কথাগুলো মাথায় থাকলে প্ল্যান করতে সুবিধা।

মাস্টার্সে গেলে প্রথম সমস্যা এটাই যে এখানে খুব ভালো করতে হয় ভালো রেকমেন্ডেশন লেটার চাইলে। কয়েকটা
জিনিস মাথায় রাখতে পারেন, যেগুলো আমি জানতাম নাঃ

১) কোনো একজন প্রফেসরের কাজ আলাদাভাবে ভালো লাগলে বা তাঁর কাছে রেকমেন্ডেশন নিয়ে ভালো কোথাও
প্লেসমেন্ট পাওয়া যাবে মনে হলে তাঁকে আলাদাভাবে কনভিন্স করার চেষ্টা করতে পারেন। আলাদাভাবে কনভিন্স
করার একটা উপায় হচ্ছে তাঁর কোর্স নেওয়া, আরেকটা উপায় হচ্ছে রিসার্চ এসিস্ট্যান্টশিপের কাজ করা। আমি
সাইমন ফ্রেজারে অনেককে ফ্রিতে এসিস্ট্যান্টশিপ করতে দেখেছি রিলেশনশিপ তৈরির জন্য (ভলান্টারি)। কয়েক
মাস ভলান্টারি কাজ করলে আপনার সম্বন্ধে শিক্ষকদের ভালো ধারণা তৈরি হবে, এবং আপনিও বঝুতে পারবেন
রিসার্চে র ধাপগুলো।

২) ফিল্ড কোর্সগুলোতে রিসার্চ পেপার লিখতে বলবে। এটাকে ব্যবহার করতে পারেন কোন ফিল্ডে যেতে চান
বোঝার জন্য। শিক্ষকেরা রিসার্চে ভালো ছাত্রদের নিজেরাই সিলেক্ট করেন অনেকসময় এবং অন্যান্য অপরচুনিটি
পেতে সাহায্য করেন। এপ্লাই করতে চাইলে আগে থেকে শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ শুরু করুন।

যে একটি ভুল আমি করে এসেছি এত কিছু সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে সেটা হোলো কাপের পর কাপ কফির
উপর দিনযাপন করেছি। আপনি শরীরের যত্ন নিন। গ্রোসারি রান্নার জন্য আলাদা সময় রাখুন। এই পর্যায়ে
বাইরে খাওয়া কঠিন হতে পারে, খুব দামি খাবার মনে হতে পারে।

সমস্যা হচ্ছে বঝুতে পারলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিক্ষকদের জানান। দেশীয় লজ্জা থেকে বের হয়ে আসুন।
আপনার শিক্ষকেরা এবং সু্কল চায় যে আপনি সাকসেসু্ফল হন, এরা পারতপক্ষে কারো সাথে জাজমেন্টাল টোনে
কথা বলে না। আপনি সমস্যা যত তাড়াতাড়ি বঝুতে পারবেন, আপনার সমাধানের সুযোগ ততই বাড়বে।

এবার কিছু অন্যদিকের সাজেশন প্রথম সেমিস্টারের জন্যঃ

১) অন্য দেশের মানষুের সাথে কথা বলনু, মিশুন - দেশি মানষু খুজঁে একত্রে দল করে থাকার বিশ্রী অভ্যাস
বাংলাদেশিদের আছে। অন্তত স্যোশাল সায়েন্সের ছাত্রদের অবশ্যই অন্য কালচার জানাবোঝার প্রতি আগ্রহ থাকা
উচিত।
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২) এক্সপ্লোর করুন। এইসব দেশে আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয়েই আসুন, ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি/ জার্নাল এক্সেস
ইত্যাদির অনেক সুবিধা, দেখুন। এক্সপ্লোর করাই আপনার কি ভালো লাগে, সেটা বঝুতে পারার প্রথম ধাপ।
হালকা পছন্দের চলনসই একটা রিসার্চ টপিকের কাছে নিজেকে সারেন্ডার করার মানে হয় না।

৩) ডিপার্ট্মে ন্টে সেমিনার এটেন্ড করা একজন ছাত্র হিসেবে আপনার কর্ত ব্য। অন্যের রিসার্চ দেখার চেয়ে সহজে
রিসার্চ লাইন বোঝার উপায় নেই।

এই পয়েন্টগুলো নিয়ে পরে আরো কথা হবে। তবে আপাতত, প্রথম দইু-এক সেমেস্টার খুব কঠিন লাগতে পারে -
একবার উতরে গেলে আর কঠিন লাগবে না।

কিভাবে মাস্টার্সে গবেষণার ক্ষেত্র ঠিক করবেন

নর্থ আমেরিকান সু্কলে মাস্টার্স করতে এসেই কোর্স নিয়ে যে ঝামেলাগুলো হতে পারে এবং কিভাবে তা সামাল
দেওয়া সম্ভব, এই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এখন কন্টিনিউ করছি কোর্স - পরীক্ষা ভিত্তিক ভীতি বাদ দিয়ে
অন্য দিক নিয়ে; এরপর আমার কাছে মলূ বিষয় হচ্ছে গবেষণার ক্ষেত্র ঠিক করা। আমি এটাকে "কম্পেয়ারেটিভ
এডভান্টেজ" এর দিক দিয়ে দেখি। মলূত খুজঁে বের করা আমার কম্পেয়ারাটিভ এডভান্টেজ কিসে কিসে আছে।
আমি কি নিয়ে চিন্তা করে সামনের ২০/৩০/৪০ বছর কাটিয়ে দিতে বিরক্ত হবো না!
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এর প্রথম ধাপটি উন্নত বিশ্বে আসলে আন্ডারগ্র্যাডেই শেষ হয়। আমার একেকটি ছাত্র পুরো ক্যাম্পাসে প্রায় ৫/৬
টি ক্লাস নেয় প্রতি সেমেস্টারে। আশেপাশে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও ক্লাস নিতে পারে যদি সেই ক্লাস আমার
ইউনিভার্সিটিতে না থাকে। এক্সপোজার আমাদের দেশে কম - এখন কি অবস্থা জানি না, আমাদের সময় ঢাবিতে
ইকনমিক্সে আমরা প্রতি বছর ৩/৪ টি ক্লাস নিতাম। এবং, অবশ্যই, অন্য বিশ্ববিদ্যালয় তো দরূের কথা - অন্য
বিভাগে গিয়েও ক্লাস নিতে পারতাম না।

এই এক্সপোজারের ঘাটতি মিটিয়ে আমি কোন দিকে যেতে চাই - কোন দিকে গেলে আমার ফুল পটেনশিয়ালে কাজ
করতে পারবো বোঝার জন্য ফিল্ড ক্লাসগুলো জরুরি অর্থনীতিতে। স্যোশাল সায়েন্সে ইন জেনারেল ফিল্ড কোর্সের
ভূমিকা অনেক বেশি, কারণ আমরা ন্যাচারাল সায়েন্সের মত ল্যাব ভিত্তিক না। ফিল্ড কোর্সের বাইরে
ডিপার্ট মেন্টের সেমিনার সিরিজ, ব্রাউন ব্যাগ সেমিনার এটেন্ড করা জরুরি। ফিল্ড ক্লাস মলূত এপ্লাইড মাইক্রো,
এপ্লাইড ম্যাক্রো - এর বাইরে কেউ কেউ বিজনেস ডিপার্ট মেন্টে গিয়ে ফাইন্যান্স ইত্যাদি ক্লাসও নেয়। মাস্টার্সের
ক্ষেত্রে আপনাকে এমন ৩/৪ টি ক্লাস নিতে হবে। আমি নিয়েছিলাম বিহেভিরাল ইকনমিক্স, ফাইন্যান্সিয়াল
ইকনমিক্স, ন্যাচারাল রিসোর্স ইকনমিক্স, মনিটারি ইকনমিক্স। এরমধ্যে পরবর্তীতে আমার পিএইচডি ফিল্ড হয়
ন্যাচারাল রিসোর্স ইকনমিক্স।

ফিল্ড কোর্সগুলোতে প্রথমে আপনাকে শেখাবে কি করে জার্নাল আর্টি কেল পড়তে হয়, বঝুে রিসার্চে র বর্ত মান
অবস্থা বের করে তার থেকে নতুন রিসার্চ প্রশ্ন বের করতে হয়। এই কাজটা একদইু দিনে ধরতে পারার মত কাজ
না। তবে, কিছু প্র্যাকটিক্যাল সাজেশন মেনে চললে সময় নষ্ট কম হবে। প্রতিটি ফিল্ড কোর্সেই রেফারি রিপোর্ট
লিখতে হয়, পেপার লিখতে হয় কিংবা প্রপোজাল লিখতে হয়। ক্লাসে সেটা প্রেজেন্ট করতে হয়। এই ধাপগুলোই
কিন্তু মোটামটুি একাডেমিয়ায় গেলে সারাজীবন প্রতিদিন করে যেতে হবে। তাই, এই কোর্সগুলো ভালো জায়গা
বোঝার জন্য যে এই লাইন আসলে আপনার জন্য "গুড ফিট" কিনা। পেপার কিছু প্রফেসরই সাজেস্ট করবেন
প্রথমে শুরু করার জন্য, কিন্তু এর পর অধ্যাপকের সাথে আলোচনা করে, সিনিয়র পিএইচডি সু্টডেন্টদের সাথে
আলোচনা করে আপনাকে ধীরে ধীরে গভীরে যেতে হবে। প্রথম কোথায় থেকে শুরু করবেন বঝুতে না পারলে
টপ জার্নাল থেকে শুরু করে এরপর রেফারেন্স বা বিবলিওগ্রাফি ধরে আগাতে পারেন। প্রফেসরকে "এই লাইনের
টপ রিসার্চ ার কারা" প্রশ্ন করেও অনেক নাম পেয়ে যাবেন।

রিসার্চ ব্যাপারটা আনন্দের। এবং, বলাই বাহুল্য, আনন্দ নিয়ে পড়াশোনার অভ্যাস আমাদের দেশে নেই। এই
সমূ্পর্ণ নতুন একটা ধারণায় ঢোকার জন্য আমার ক্ষেত্রে সাইমন ফ্রেজারে আমার সিনিয়র পিএইচডি সু্টডেন্টদের
অনেক বড় ভূমিকা ছিলো। আমার ডিপার্ট মেন্টে খুব একটিভ একটা কমিউনিটি ছিলো। আমরা অনেকেই
সারাদিন অফিসেই থাকতাম। সকালে তিন বেলার খাবার প্যাক করে চলে আসতাম, রাতে এমনকি বহুদিন শেষ
বাস ধরে ফেরত গিয়েছি রাত দেড়টায়। দইুচার দিন সারারাতও থেকেছি কাজের চাপে। ওইকালে মেন্টাল হেলথ
নিয়ে তো আর জানতাম না, থেরাপিস্ট এর কাছে যাওয়ার কথাও কেউ বলেনি। এই সু্কলমেট গ্রুপটাই বিভিন্ন
সময় থেরাপিস্ট, মেন্টর, এডভাইজার ইত্যাদির কাজ করেছে। বারবার বলে গিয়েছে যে আমার সাথেও হয়েছে
এমন, চিন্তা কোরো না। লেগে থাকো, একাডেমিয়ায় একটু প্রেশার থাকেই। ক্লান্তিহীন বলে গেছে সব অবস্থাতেই।
টেকনিক্যাল অনেক ব্যাপারে পড়াশোনাতেও সাহায্য করেছে। গ্র্যাজয়ুেট সকুলে কোহোর্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
রাখতে পারে। মানষু যে এত আনন্দ নিয়ে কেবল নতুন কিছু জানবে এইজন্য দিনের পর দিন খেটে যেতে পারে,
এটা আমার সিনিয়র কিছু পিএইচডি সু্টডেন্টের কাছে প্রথম দেখা। তাই, আমার কাছে মনে হয়, এই রিলেশনগুলো
বিল্ড আপ করা, ডিপার্ট্মে ন্টের শিক্ষক এবং সু্টডেন্টদের কাছে থেকে জানা - জানার আগ্রহ দেখানো - এগুলো খুব
গুরুত্বপূর্ণ আপনার পরবর্তী জীবনের জন্য।

ফিল্ড কোর্স এর পেপার যদি কোয়ালিটি ভালো হয়, আপনি পাবলিশের কথা ভাবতে পারেন। পাবলিকেশন
প্রসেসের মধ্যে যত আগে যাওয়া সম্ভব, ততই ভালো। এই ব্যাপারটাতে এত এডমিনিস্ট্রেটিভ ধাপ যে সেটা
শিখতেও অনেক সময় লাগে। কিন্তু, আমি মলূত বলবো, মাস্টার্সের ফিল্ড কোর্স এবং পেপার লেখা/পড়ার
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অভ্যাসগুলো থেকে বোঝার চেষ্টা করুন - আপনি কোন ফিল্ডে নতুন কিছু করার মত স্ট্যামিনা রাখেন? কোন
রাস্তায় গেলে আপনার কিছু কম্পেয়ারাটিভ এডভান্টেজ থাকবে যেটা আপনাকে একাডেমিয়ায় এস্টাব্লিশ করতে
পারবে? আমি দেশ থেকে মাইক্রোফাইন্যান্সের উপর কাজ করবো ভেবে এসেছিলাম, আমাদের অনেকেই এভাবেই
এসেছি - এটা আসলে কাজের কথা না। আর কতদিন বাংলাদেশি অর্থনীতির ছাত্ররা মাইক্রোফাইন্যান্স নিয়ে
গঁুতাগঁুতি করবে!

আমি দেশে থাকতে একটা এসিস্ট্যান্টশিপ করতাম (২০১০-২০১১) কিছু মাস, সেটা মাইক্রোফাইন্যান্সের উপর
ছিলো। আমার এর বাইরে রিসার্চে র আইডিয়াই ছিলো না। মাইক্রোফাইন্যান্সের মধ্যে থেকে যে আইডিয়াগুলো
ছিলো, তাও খুবই চাইল্ডিশ।

আমি সাইমন ফ্রেজারে মাস্টার্স করতে করতেই ঠিক করি ন্যাচারাল রিসোর্স লাইনে যেতে চাই। মলূত এটাই
বলতে চাইছি - মাস্টার্সে বাইরে গেলে রিসার্চে র ফিল্ডটা খুজঁে বের করা একটা প্রথম দায়িত্ব।

পিএইচডিতে ঢোকার আগে ব্রড রিসার্চ আইডিয়া থাকাটা দরকার। এমনকি পিএইচডি সু্কল ঠিক করার জন্যও
দরকার বের করা কি কি ফিল্ড আপনাকে বেশি এট্রাক্ট করছে। কয়েক দশক আগেও যেভাবে বলা হোতো
"ডেভেলপমেন্ট ইকনমিস্ট" - মানে, একজন ইকনমিস্ট যিনি ডেভেলপিং দেশগুলোর সব নিয়েই কাজ করেন। সেই
চিন্তাধারাটাও বদলাচ্ছে। অন্তত কিছু ফিল্ডের আইডিয়া নিয়ে না ঢুকলে পিএইচডিতে "লস্ট" হয়ে যাওয়ার
প্রোবাবিলিটি অনেক বেশি বলে মনে করি!

ইকনমিক্স গ্র্যাজয়ুেট সু্কল নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলাটা জরুরি কারণ স্টেমের সাথে ইকনমিক্সের অনেক
পার্থক্য। ইকনমিক্স পিএইচডি ল্যাব-বেইজড না, একজন বা দইুজন এডভাইজারের আন্ডারে মোটামটুি একাই
কাজ করতে হয়। এই সিস্টেমটা বোঝা, জানা এবং এর সাথে নিজেকে এডজাস্ট করার জন্য কিছু কথা মাথায়
রাখা দরকার।

প্রথমত, ভালো ছাত্র হওয়ার বাংলাদেশী দর্শন এবং ভালো গবেষক হওয়ার দর্শন আকাশপাতাল ভিন্ন।
সিলেবাসভিত্তিক "ভালো" ছাত্র ব্যাপারটা "ভালো" গবেষক হওয়ায় তেমন সাহায্য করে না। বাঁধাধরা সিলেবাসের
বাইরে চিন্তা করতে পারার ক্ষমতাটা গবেষণায় ঢুকতে যাওয়ার একটা প্রিডিটারমিনেন্ট - যেটা আমাদের দেশের
শিক্ষাব্যবস্থায় অনেকটা অনপুস্থিত। এই কাজটাই প্রথম কয়েক সেমেস্টারে ফিল্ড ক্লাস, সেমিনার, কনফারেন্স
এক্সপোজার দিয়ে মেটানো যেতে পারে। মেটানো গেলো কি গেলো না এর চেয়েও বড় কথা এটা বঝুতে পারা যে
আপনি সারাজীবন এ+ সু্টডেন্ট ছিলেন দেশে, তার মানে অটোমেটিক্যালি এই না যে আপনি খুব ভালো একজন
গবেষকে রাতারাতি পরিণত হবেন। প্যাশেন্স ব্যাপারটার অনেক বড় ভূমিকা এই ট্রানজিশনে। গবেষণায়
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অনেকবার ফেল করাটাই স্বাভাবিক। যেমন, আমার এক অধ্যাপক বলেছিলেন, তোমার ৭ টা প্রজেক্ট রানিং
থাকলে ২ টা হয়তো শেষ পর্যন্ত পেপারে পরিণত হবে।

দ্বিতীয়ত, প্রফেশনালিজম - আমি একটা খুব সাধারণ উদাহরণ দেই। আমাদের স্যোশাল কন্সট্রাক্ট এর কারণে
আসলে অনেক সমস্যা হয় - আমরা "বড়"দের শ্রদ্ধা করি, "ছোটো" দের স্নেহ করি ইত্যাদি। এর সবটা ভালো বা
খারাপ তা নিয়ে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য না। কিন্তু, এই ইন্সটিটিউশনে বড় হওয়ার কারণে আমাদের জন্য
"বড়"দের সাথে ডিবেট করাটা কঠিন হয়ে যায়। অথচ, স্কলারলি দনুিয়ায় বড়ছোটো বলে কোনো কথা নেই।
যেই হোক, কারো কথা চিন্তা না করে মেনে নেওয়াটাই খারাপ অভ্যাস। এই স্যোশাল কনস্ট্রাক্ট মাথায় রাখা
জরুরি। যেমন, আমি প্রথমদিকে অনেকদিন অনেককিছুতে "হ্যাঁ" বলে মাথা নেড়ে গেছি এই ভয়ে যে কি না কি
হবে যদি আমার আপত্তি জানাই!

কিন্তু আসলে কিছুই হয় না। এডভাইজার, প্রফেসররা চান আপনি প্রশ্ন করুন। ডিবেট করুন। রেস্পেক্টফুল হওয়া
আর পিওপল প্লিজিং হওয়া আলাদা ব্যাপার। রিসার্চে এই কথাগুলো মাথায় রাখা দরকার। পছন্দ না করলেও
রিসার্চ প্রজেক্টে "হ্যাঁ" বলাটা চূড়ান্ত মাত্রার বোকামি।

তৃতীয়ত, প্রফেসরদের সাথে রিলেশন বিল্ড করা - এটা কেবল তাদের ক্লাস নিয়ে ভালো গ্রেড পাওয়া না। আপনি
কোনও প্রফেসরের রেকমেন্ডেশন লেটার চাইলে নর্থ আমেরিকান সু্কলগুলোতে কিছু স্টেপ ফলো করতে পারেন -
দেখানোর জন্য যে আপনি একাডেমিয়ার ক্ষেত্রে সিরিয়াস।

১। অবশ্যই গ্রেড উপরের দিকে রাখাটা একটা বড় দিক।

২। ক্লাসের ক্ষেত্রে প্রিপেয়ারড হয়ে থাকা এবং ক্লাসে প্রশ্ন করা, ইন্টারেক্ট করা

৩। ব্রাউন ব্যাগ, ডিপার্ট্মে ন্ট সেমিনার এটেন্ড করা - প্রশ্ন করা

৪। যদি রিসার্চ পেপারের অপশন থাকে, তাহলে এডভাইজার হতে অনরুোধ করা

গ্র্যাজয়ুেট সু্কলের জন্য রেকমেন্ডেশন লেটার এরা অনেক চিন্তা করে লেখে। ভালোভাবে আপনাকে না চিনলে
এভারেজ কথাবার্ত া থাকবে লেটারে, আপনি যে একজন কিউরিয়াস রিসার্চ ার হওয়ার ক্ষমতা রাখেন, এটা তাদের
বোঝাতে হবে আপনাকেই। এবং, কাজটা করতে হবে ভিজিবল একশন দিয়ে। প্রশ্ন করে, উত্তর দিয়ে,
ডিপার্ট্মে ন্টের রিসার্চ কমিউনিটিতে কন্ট্রিবিউট করে - এগুলোই মলূত রিসার্চ াররা সিগনাল হিসেবে দেখেন।
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টিচিং এসিস্ট্যান্টশিপ সামাল দেওয়া

আমি মাস্টার্সের উপর লেখা শেষ করতে চাচ্ছি কোর্স, পরীক্ষা এবং রিসার্চে র বাইরে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
নিয়ে। আপনি যদি নর্থ আমেরিকান সু্কলে ফান্ডিং পেয়ে থাকেন ইকনমিক্সে মাস্টার্স করার জন্য, তাহলে এটা মলূত
রিসার্চ বা টিচিং এসিস্ট্যান্টশিপের সাথে যুক্ত থাকবে। আপনাকে হয়তো আসার আগে সামারে জিজ্ঞেস করতে
পারে আপনি কি ক্লাসে টিএশিপ করতে বেশি আগ্রহী। যে টাকা আপনাকে এই ফান্ডিং থেকে দেবে, তাতে মোটামটুি
চলে যাবে আপনার খরচ (একার ক্ষেত্রে)। বঝুেশুনে খরচ করলে কিছু জমানোও সম্ভব, আমি পিএইচডি
এপ্লিকেশন ইত্যাদির খরচ মাস্টার্স থেকেই জমিয়েছিলাম।

হঠাত করে বাইরের একটা দেশে এসে বিশাল কোর্সলোড সামলে, তারপর পড়িয়ে নিজেকে ঠিকঠাক জিইয়ে
রাখাটা সহজ ব্যাপার না। অন্তত আমার জন্য সহজ ছিলো না। মাস্টার্সে আমার ফান্ডিং সোর্স ছিলো টিচিং
এসিস্ট্যান্টশিপ। আমি এর আগে কোনোদিন ক্লাসে পড়াইনি, এবং প্রচণ্ড ইন্ট্রোভার্ট ও ছিলাম ওই কালে। প্রথমদিন
ক্লাসে ঢুকে ছাত্রের সামনে পুরো লেকচার ইংলিশে দেওয়া - আমার জন্য সহজ কাজ ছিলো না।

তো, আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে কিভাবে সময় নষ্ট না করে নিজের প্রোফাইল ঠিক রেখে, নিজের গ্রেডিং ঠিক
রেখে, টিএশিপ ট্যাকল করা যায়, তার কয়েকটি ধাপ এই পোস্টে লিখছি। প্রথম সেমেস্টারটাই সবচেয়ে কঠিন
হবে আসলে, এটা সামলে নিতে পারলে পরে আপনি নিজেই বঝুে যাবেন আপনার জন্য কি ভালো।

আপনাকে ডিপার্ট্মে ন্টের বেস্ট টিএ হতে হবে না, কিন্তু মোটামটুি একটা ভালো পারফরম্যান্স আপনার নিজের
জন্য জরুরি। এই পারফরম্যান্স আপনার পরবর্তী এপ্লিকেশনে দেখাবে আপনি ভালো কমিউনিকেট করতে পারেন
কিনা। সুতরাং এই ব্যাপারটা মাথায় রাখা আপনার একটা দায়িত্ব। আবার, আমি অনেককে দেখেছি
মাস্টার্স/পিএইচডিতে রিকোয়ারমেন্ট শেষ করতে দেরি করতে। দেরি করলে একটা সময়ের পর ফান্ডিং নাও
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দিতে পারে। আমি যেহেতু "এস্পায়ারিং রিসার্চ ার"দের জন্য লিখছি, সুতরাং ধরে নিচ্ছি, আপনি প্রোকাস্টিনেট
করবেন না কিছুতে।

এবার আমার মতে ফার্স্ট সেমিস্টারে টিএশিপ করতে হলে কি কি মাথায় রাখা দরকার, সেই স্টেপগুলো। এগুলো
আমি নিজে আমার ফার্স্ট সেমিস্টারে জানতাম না। তবে গত দশ বছর বিভিন্ন জায়গায় পড়িয়ে বঝুেছি, টিচিং
খুব বিরক্তিকর লাগতে পারে, যদি আপনি প্রপার প্ল্যানিং না করেন।

১। কোর্স ম্যাটেরিয়াল এবং সলিউশন আগে থেকে নিজে যোগাড় করে রাখা। আমার ফার্স্ট সেমিস্টারের
টিএশিপের সুপারভাইজার কোনো সলিউশন দিতেন না।
২। প্রতি সপ্তাহে প্রিপারেশনের জন্য আলাদা কয়েক ঘণ্টা রেখে দেওয়া। পড়াতে এবং অফিস আওয়ারে আপনার
বেশ সময় এমনিই চলে যাবে, এর উপর ৩/৪ ঘণ্টা রাখতে পারেন এই কাজে। অফিস আওয়ারে যদি ছাত্র না
আসে, সেই সময়ও প্রিপারেশন নিতে পারেন। মলূ কথা আপনার রুটিন এ পড়ানোর প্রিপারেশনের জন্য আলাদা
সময় থাকতে হবে, এর বাইরে আপনি নিজের কাজ করবেন। আমি আগেও এই ব্যাপারটা বলার চেষ্টা করেছি।
আমাদের দেশের কালচারে রুটিন ঠিক করে প্রতিদিন চলা ব্যাপারটা নেই, এবং এতে আমাদের অনেক সময় নষ্ট
হয়।
৩। গ্রেডিং এ ফ্লেক্সিবল হওয়া - বাংলাদেশের মত এখানে হার্শ গ্রেডিং না। সুপারভাইজার এবং আপনার
দইুজনকেই খুব বাজে টিচিং এভালয়ুেশন দিয়ে দিবে ছাত্ররা যদি গ্রেডিং এ সন্তুষ্ট না হয়। আপনি সুপারভাইজারকে
প্রথমেই গ্রেডিং এর ডিটেইলস জিজ্ঞেস করুন।
৪। প্রথমদিনেই সবাইকে বাউন্ডারি বলে দেওয়া - উইকেন্ডে ইমেইলের উত্তর দেবেন না, ইমেইলের উত্তর দিতে ২৪
ঘণ্টা লাগতে পারে। অফিস আওয়ারের বাইরে দেখা করতে অসুবিধা হতে পারে। ইত্যাদি। এগুলো ক্লাসে বলনু,
এবং কোর্স লিস্টের সবাইকে ইমেইল করে জানান।
৬। কোনো ছাত্রের সাথে ঝামেলা হলে সাথে সাথেই প্রফেসরকে জানিয়ে দেওয়া - নালিশের মত শোনাতে পারে,
কিন্তু অনেক সু্টডেন্ট প্রচণ্ডভাবে বাউন্ডারি ক্রস করে। আপনি টিএ, আপনার দায়িত্ব না এদের সাথে ডিল করা।
৭। এখানে প্রচুর পরীক্ষা নেয় এবং অনেক এসাইনমেন্ট দেয়। এইসব গ্রেডিং টিএ এর উপর ছেড়ে দেয়। প্রথমে
আপনার অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে। আমি বলবো - যাই করা দরকার, সপ্তাহে ১৫ থেকে ২০ ঘনটার মধ্যে শেষ
করা।
৮। আপনার হাতে কতটা সময় আছে, এই ভিত্তিতে কোর্স সিলেক্ট করা। প্রথমদিকে সোজা কিছু নেওয়াই ভালো।
পরে একটু সেটল হওয়ার পর আপনি এমন কোর্স নিতে পারেন যেখান থেকে আপনি নিজেই শিখতে পারেন।
যেমন, আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন, লেবার ইকোনমিকস, ইকনমিক্স অফ ক্রাইম ক্লাসের টিএ হয়েছিলাম
কারণ আমি এই বিষয়গুলো জানতে আগ্রহী ছিলাম কিন্তু কোনোদিন নিজে ক্লাস নিতে পারিনি (আমার
আন্ডারগ্র্যাডে ছিলো না এই অপশন)। এই আপার লেভেলের আন্ডারগ্র্যাড ক্লাসের টিএশিপ আমাকে আমার নিজের
আন্ডারগ্র্যাডের অনেক ঘাটতি মেটাতেও সাহায্য করেছে।

আমি মাস্টার্স লেভেলের উপর লেখা এই পর্বে শেষ করছি। এর পরের পর্বে এখন নর্থ আমেরিকায় ইকনমিক্স
পিএইচডি এর অবস্থা, এবং সাধারণত বাংলাদেশী অর্থনীতির ছাত্রদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।
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পিএইচডিতে ইচ্ছকু ছাত্রদের জন্য

আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হই (২০১০ এ) পিএইচডি করার আগ্রহ আমাদের অনেকের ছিলো।
অর্থনীতি বিভাগে একাডেমিয়ার প্রতি জোরও দেয়া হোতো, প্রতি বছর বেশ কিছু ছাত্র বাইরে আসতো।
নেটওয়ার্ক এফেক্ট এর কারণে বাইরে আসতে কি করতে হবে - জিআরই, টোফেল ইত্যাদি- এই স্টেপগুলো ভালো
জানলেও পিএইচডিতে সাকসেসফুল হতে হলে - একাডেমিক ক্যারিয়ার তৈরি করতে হলে কি কি জানতে হবে, সেই
ধারণা তেমন ছিলো না। বেশ কিছু সিনিয়র শিক্ষার্থী ছিলেন যারা আমেরিকায় ইকনমিক্সে কম্প্রিহেন্সিভ এক্সাম
(ফার্স্ট ইয়ারের শেষে নেওয়া হয়) পাশ করতে সমস্যার কথা বলছিলেন। মলূত এই ফার্স্ট ইয়ারের কম্প্রিহেন্সিভ
এক্সাম পর্যন্তই আমাদের ধারনা ছিল ইকনমিক্সে পিএইচডি নিয়ে। আমরা অনেকেই বাইরে এসেছিলাম এইটুকু
টার্গেট নিয়ে যে কম্প্রিহেন্সিভ পাশ করতে হবে।

আমি এর থেকে একটু পরে গিয়ে রিসার্চ -লেভেলের কিছু সমস্যার কথা এই নোটে বলতে চাইছি। এই ব্যাপারগুলো
খুব দ্রুত পরিবর্ত নশীল, সুতরাং আমি যা জানি আমার পিএইচডি অভিজ্ঞতা থেকে, সেটাও বেশিদিন থাকবে না
স্ট্যাটিক হয়ে। আমি আমার সাধ্যমত তবু গ্যাপগুলো নির্ধারণ করার চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশি অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে পিএইচডি গবেষণায় নর্থ আমেরিকায় আসলে যে ঝামেলাগুলো পোহাতে হতে
পারে তার মধ্যে কম্প্রিহেন্সিভ এক্সাম পাশের কথা প্রথমেই বললাম। সেটা নিয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না।
আমি এই নোটে বাংলাদেশী ছাত্র হিসেবে আলাদা ধরণের যে সমস্যা হতে পারে, যেটা নিয়ে মানষু তেমন কথা বলে
না - সেগুলো আনতে চাইছি। কম্প্রিহেন্সিভ পাশের ক্ষেত্রে মোটামটুিভাবে আদাজল খেয়ে লেগে থাকা ছাড়া আলাদা
কোনো এডভাইস নেই! প্রথম বছর এই পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নিয়ে চিন্তা করার সময় তেমন পাওয়া যায় না।

১) ম্যাথ এবং ম্যাক্রোইকনমিক্স: এই ব্যাপারে আমি লিখেছিলাম আগে, লিংক দিয়ে দিচ্ছি বিস্তারিত দেখার জন্য।
মলূ কথা হচ্ছে, গত দইু তিন দশকে নর্থ আমেরিকায় ম্যাক্রোইকনমিক্সের গবেষণা এত বেশি মাত্রায় ম্যাথ ভিত্তিক
হয়েছে যেটা আমাদের জন্য সামাল দেওয়া কঠিন। আপনি যদি ম্যাক্রোইকনমিস্ট হতে চান, এই ব্যাপারটা মাথায়
রেখে আপনাকে কোথায় পিএইচডি করতে চান, কার আন্ডারে পিএইচডি করতে চান - এগুলো ভেবে দেখতে
হবে।

লিংকঃ https://www.dhakatribune.com/.../where-are-our...
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২) এডভাইজার সিলেকশন: ইকোনমিক্সের গ্র্যাজয়ুেট এডভাইজিং সিস্টেম নিয়ে আমি দেশে অনেক ছাত্রের মধ্যে
ভুল ধারণা দেখি। এর মলূ কারণ ছেলেমেয়েরা অনলাইনে হায়ার স্টাডিজ গ্রুপগুলোতে ইঞ্জিনিয়ারিং - স্টেমের
সিস্টেম দেখে ভাবে ওটাই নরম্যাল। ইকোনমিক্সে এডভাইজার সিলেকশন সিস্টেম স্টেমের থেকে ভিন্ন। এখানে
ডিপার্ট্মে ন্ট থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয় আপনার এপ্লিকেশন এবং ইনিশিয়াল ফান্ডিং; বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই
আপনার শুরুতে কোনো এডভাইজার থাকবে না। এরপর কম্প্রিহেন্সিভ পরীক্ষা পাশের পর আপনাকে কথা বলে
এডভাইজার ঠিক করে নিতে হবে।

কিছু দিক থেকে চিন্তা করলে এই সিস্টেম স্টেমের তুলনায় বেশি ফ্লেক্সিবল। আবার, আগে থেকে ধারণা ঠিকঠাক
না থাকলে এডভাইজার সিলেক্ট করতে অনেক সময় নিয়ে নেয়ার চান্স বেশি। কার সাথে কাজ করতে চান, এই
হিসেব করে প্রথম থেকেই আগানো ভালো।

৩) গ্রান্ট বেইজড রিসার্চ : একটা বড় লপুহোল হচ্ছে গ্র্যান্ট বেইজড রিসার্চ । এমন কোনো ফান্ডিং এ আপনাকে
ঢুকতে বললে বঝুেশুনে ঢোকা ভালো। ফিল্ড রিসার্চ ই আপনি করতে চান কিনা এটা ভেবে রাখতে হবে।
বাংলাদেশি/ইন্ডিয়ান এবং অন্যান্য ডেভেলপিং কান্ট্রি এর ছাত্র নিয়ে এইসব ফান্ডিং এর কাজ করতে কয়েকদিন
পরে ওরা দেশে পাঠিয়ে দেয়। কিছু ফিল্ড এক্সপেরিয়েন্স থাকা তো অবশ্যই ভালো, কিন্তু এর মধ্যে কতটা
এডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ - এসব প্রশ্ন করে আগে থেকে জেনে পা দেয়া ভালো। অনেক ফান্ডিং ইদানিং আসে আরসিটি
বেইজড রিসার্চে র জন্য - ঘুরে ঘুরে মানষুকে বীজ, সার, কনডম, কুকস্টোভ দেওয়া বা ইন্ডাস্ট্রিতে ঘুরে ঘুরে
ইনসেন্টিভ দেয়া। বড় কোলাবরেটর সাথে থাকলে এই রিসার্চ ভালোভাবে দাঁড় করানো সম্ভব। কিন্তু অল্প টাকা
দিয়ে এমন রিসার্চ চালানো খুব কঠিন। ফিল্ড রিসার্চে র একটা বড় নেগেটিভ কনসেকুয়েন্স হচ্ছে আপনি
ডিপার্ট্মে ন্টের সেমিনার-কনফারেন্স নেটোয়ার্কি ং এর সুযোগ অন্যদের থেকে কম পাবেন। আবার, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক
ধরণের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে চাইলে ফিল্ড এক্সপেরিয়েন্স একটা রিকোয়ারমেন্ট। বঝুেশুনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪) বাংলাদেশের অর্থনীতির গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ডাটা: অবজার্ভে শনাল রিসার্চে র প্রধান শর্ত ডাটা,
মাইক্রো লেভেলের ডিটেইলস ডাটা চাই কোয়ানটিটেটিভ পেপার লিখতে। বাংলাদেশের ডাটা'র অবস্থা নিয়ে
আমার একটা লেখার লিংক দিচ্ছি। এইসব ঝামেলা মাথায় আগে থেকে রাখলে আপনি মাসের পর মাস নষ্ট
করবেন না।

লিংকঃ https://www.dhakatribune.com/.../22/error-insufficient-data

৪) রেফারেন্স রিসার্চ : ইকোনমিকসের রেফারেন্স রিসার্চ মলূ শুরুর পয়েন্ট - কি কি বই পড়বেন - কি কি পেপার
পড়বেন - অনেক ক্ষেত্রেই নেই প্রায়, থাকলেও সামান্য। যেমন ধরুন, আমার ফিল্ডের সবচেয়ে বড় কনফারেন্সটি
হবে কয়েকদিন পরে। আমি শিডিউল দেখছিলাম, এতে ইন্ডিয়ার উপর ১২ টি পেপার আছে, আর বাংলাদেশের
উপর একটিও নেই। মাইক্রোফাইন্যান্স ধরণের কিছু ক্ষেত্র ছাড়া আমাদের রিসার্চে র অবস্থা এখনো খুব একটা
স্টেবল না।

৫) ডাটা মনোপলি: কিছু ডাটা আছে নামকরা অর্থনীতিবিদ বা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের হাতে। এদের
সাথে কোলাবরেট করলে বা পরিচয় থাকলে আপনার জন্য সুবিধা হতে পারে। বাংলাদেশে "ভেতরের লোক" ছাড়া
ডাটা বের করা কঠিন। আপনি যদি দেশে এইসব ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনে কাজ করেন, তাহলে কিছু সুবিধা
পেতে পারেন।

৬) অসহায়ত্ববোধ: এই পুরো সিস্টেমে, বাংলাদেশের উপর রিসার্চে র পরিবেশ না থাকায় অসহায় বোধ না করাই
অস্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে পিএইচডি কেবল একটা ট্রেইনিং - এটা জীবনের শেষ রিসার্চ
অপরচুনিটি না। আপনি পিএইডি থিসিস বাংলাদেশের উপরেই, বা আপনার পছন্দের একটা টপিকের উপরেই
লিখতে হবে এমন কথা নেই।
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৭) বাংলাদেশ নিয়ে এডভাইজারের আইডিয়া না থাকা: আরেকটা বড় ঝামেলা হতে পারে আপনার শিক্ষকদের
আপনার রিসার্চ আইডিয়া বঝুতে না পারা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনার এডভাইজার হবেন এই দেশে বড় হওয়া
কেউ, তিনি চাইলেও আপনার স্যোশাল কনসেপ্ট না বঝুতে পারেন। আমি অনেক ডেভেলপমেন্ট ইকনমিস্ট কেও
দেখেছি ডেভেলপিং কান্ট্রি নিয়ে খুব এলোমেলো ধারণা রাখতে। একটা সমাধান হতে পারে এক্সাটার্নাল হিসেবে
এমন কাউকে রাখা যিনি আপনার রিসার্চে র সামাজিক বাস্তবতা বঝুবেন। এডভাইজার আপনার সব কথা বঝুুন
বা না বঝুুন, তার কাছে থেকে কিভাবে পেপার লিখতে হয়, কিভাবে আইডিয়া সাজাতে হয়, কিভাবে জার্নালের
সাথে যুদ্ধ করতে হয়, এগুলো শেখায় জোর দিন।

৯) গবেষক নেটওয়ার্কি ং: বাংলাদেশের অর্থনীতির এস্টাবলিশড নেটওয়ার্ক এখনো বড় না, ইন্ডিয়ার মত তো
অবশ্যই না। যদিও এটা বাড়ছে, নিশ্চয়ই আরও বাড়বে। কোলাবরেশনের ক্ষেত্রে এটাও মাথায় রাখতে পারেন
কার সাথে করবেন, কি বিষয়ে করবেন।

এখন, আমি কিছু বই এর টাইটেল দিচ্ছি, এগুলোর দইুএকটা পিএইচডি শুরুর আগে পড়ে রাখা ভালো। পিএইচডি
চলাকালীন কি সমস্যা হতে পারে, সমাধানের উপায় কি বোঝার জন্য। আমি জানি না দেশে এইসব বই পাওয়া
যায় কিনা যদিও।

1) The professor is in

2) The portable dissertation adviser

3) The Unwritten Rules of PhD Research
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ক্যারিয়ারের পথ পরিবর্ত ন

মেজর মাইনরের ধারণা না থাকায় বাংলাদেশে ১৮/১৯ বছর বয়সেই সাধারণত ছাত্রছাত্রীরা একটা

সাবজেক্টে ঢুকে পড়ে জীবনের মত। ঠিকঠাক ধারণা না থাকলে সাবজেক্ট চেইঞ্জ করা প্রায় অসম্ভব। এই

চ্যাপ্টারে কথা বলবো কিভাবে অন্য সাবজেক্ট থেকে অর্থনীতিতে এবং অর্থনীতি থেকে অন্য সাবজেক্টে

যাওয়া সম্ভব।

১) অর্থনীতিতে পড়ে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানে পরিবর্ত ন করে আসা

অর্থনীতিতে ঢুকে যদি কোন কারণে অর্থনিতি না ভালো লাগে বা কাছাকাছি কোনও সাবজেক্টে যেতে হয়,

সেই ক্ষেত্রে ভালো গবেষণামলূক সাবজেক্টের কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

অর্থনীতি কেন ভালো লাগছে না? যদি পরিশ্রম করতে ভালো না লাগে, পড়াশোনাই ভালো না লাগে - সেটা

আলাদা কথা।

অর্থনিতির ম্যাথ ভালো না লাগলে, কোয়ানটিটেটিভ এর তুলনায় বেশি কোয়ালিটিটেতিভ কাজ ভালো

লাগলে শিফট করা যেতে পারে। এইধরণের শিফটের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে

ইন্টারডিসিপ্লিনারির কিছু নেগেটিভ এফেক্টও আছে। যেমন, দিকনির্দেশনা না পাওয়া, লিমিটেড জব মার্কে ট,

ওই ডিসিপ্লিন থেকে সরাসরি আসা গবেষকদের সাথে কম্পিটিশন।

১) পাবলিক পলিসি - অর্থনীতির বাইরে অর্থনীতির মত সাবজেক্টটি হচ্ছে পাবলিক পলিসি। পাবলিক পলিসি

মোটামটুিভাবে ইন্টারডিসিপ্লিনারি। এর মধ্যে নতৃত্ব্ব সমাজবিজ্ঞান পলিটিক্যাল সায়েন্স ইত্যাদি থাকে।

অর্থনীতির তুলনায় কিছুটা ম্যাথ কম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অনেকে পাবলিক হেলথ, হেলথ ইকমিক্সে

যায়।

পাবলিক পলিসিতে শিফট করতে চাইলে কাজের ক্ষেত্র পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

২) অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান থেকে অর্থনীতিতে আসা - আলাদাভাবে ম্যাথ ট্রেইনিং নিয়ে ইকনমিক্সে আসা

একটা উপায় হতে পারে। আবার, একইভাবে পাবলিক পলিসিতে যাওয়া এবং কোনো ইকনমিস্ট কমিটিতে

রেখে থিসিস লেখা একটা উপায় হতে পারে।
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৩) বিজ্ঞান থেকে ইকনমিক্সে আসাঃ আমি বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে ইকনমিক্সে এসে ভালো করতে দেখেছি।

এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথ, পরিসংখ্যান, জিওগ্রাফি, হাইড্রোলজি ইত্যাদির ছাত্র আমার নিজের বনু্ধদের

মধ্যেই আছে। বাংলাদেশে ইনিজিনিয়ারিং বা সায়েন্সে স্যোশাল সায়েন্সের নলেজ কম থাকে, তাই কিছুটা

কাভারিং প্রয়োজন হতে পারে।

৪) বিজনেস ডিপার্ট মেন্ট: আরেকটা শিফট দেখেছি আশেপাশে - ইকনমিক্স থেকে বিজনেসে যাওয়ার উপায় -

এমবিএ তো আছেই, কিন্তু এর বাইরে বিজনেসের বিভিন্ন বিভাগে গিয়ে ছাত্ররা পিএইচডি করে। ফাইন্যান্স,

মার্কে টিং এর অনেক কিছু ইকনমিক্সের মতই, কিন্তু জব মার্কে টে বেশি সুবিধা পাওয়া যায়।

৫) ডাটা এনালিটিক্স, ডাটা সায়েন্স - ইদানিং অনেকে এই লাইনে যাচ্ছে। মলূত জব মার্কে ট এখন একটা ঝোঁক

আছে ডাটা সায়েন্টিস্টদের দিকে। এধরণের কিছুও চিন্তা করে দেখতে পারেন।

Where are our macroeconomists? A discussion on current math-oriented western

macroeconomics education system and effects on Bangladeshi academicians
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Published: Dhaka Tribune

In this article, I will try to shed light on why we lack researchers and scholars working on

macroeconomic issues in Bangladesh. I have been following debates on Bangladesh's

macroeconomic reports for a long time, like many other people. We even struggle to find

specialized people for the role of central bank governors. This is also not new.

This process reminded me of an old issue we had back in my undergraduate years in University

of Dhaka. I was an undergraduate student in 2005 - 2009 (Economics). I took every

macroeconomics class my department offered and none of them was taught by

macroeconomists other than my principles of economics class. Truly, our department did not

have macroeconomists. As a result, we rarely had any good training in macroeconomics. The

classes were taught by people trained in applied microeconomics.

This is true for all Bangladeshi universities. We do not even have people who can teach an

advanced macroeconomics class, let’s forget about doing research on macroeconomic stability

or other advanced topics. Sometimes we have a development economist as the central bank

governor, or sometimes we appoint a bureaucrat in that role. Rarely somebody with a solid

understanding of macroeconomics has come to the scenario. The reason is simple, and I think

lots of us know the reason and do not talk about it.

Think about our economics education system. For higher education in economics, we totally

depend on foreign countries like the USA or Europe. Our students go there to finish their PhDs.

Macroeconomics in the last 30 years has become very mathematical in these countries. Our

graduate students, even if they start PhD in great schools, rarely have the courage to go to that

much math-dependent path. I believe this is one big reason why we rarely have any good

macroeconomists in Bangladesh.

Now, at this moment, most dissertations written by Bangladeshi economics students I see are

on microeconomic topics. To be true, most papers written by Bangladeshi economists are in

randomized control trial areas. This is the area where our students get research funding, and we

all know that research is expensive. This is why we can see many health economists who can

help to decide on public health issues. But, we rarely have a scholar who can write and talk

about economic growth in Bangladesh. Macroeconomic stability is an academic research policy
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topic that will include monetary policy, role of central banks, long-term economic growth and

fluctuation. What should be our interest rate? How much inflation will we allow to achieve our

targeted GDP growth rate? These are not the areas where our students/young scholars are

working.

Now, I want to talk a little bit about my own experience in North America as a graduate

student. This is less about my international student experience, more about my observation

as an international scholar, after seeing North American economics education closely for

some time now. When I started to apply for PhD, I strongly restricted myself from any

"macro" departments. I applied to some applied economics and some applied-oriented

economics departments. But, actually, my performance in macroeconomics was much

better than my microeconomics performance in masters in Economics (from Simon Fraser

University, Canada), and two of my reference letter writers in Simon Fraser University were

also macroeconomists. Still, I did not go into the path of macroeconomics.

Why did I do that? Because almost everybody I know was failing the macroeconomics core

exam. This is similar to saying they were dropping out of the PhD program. It was just so

math oriented - even reading macroeconomics current graduate-level textbooks without a

solid mathematics background is impossible. I could not take that risk. I played a safe

game.

It is not only me. Many students either totally avoid macroeconomics or avoid it after the

core exam in fear of math. I know people who started PhD because they wanted to be

macroeconomists, but then they opted out after 1st year.

Western macroeconomic education system is obsessed with mathematics, it mainly

happened in the last 20/30 years. I will not comment on the process - these

macroeconomists definitely know more than me and have a reason to incorporate so much

math. On the other hand, Bangladeshi undergraduate students in economics do not get a

chance to take mathematics courses in the universities. Mathematics skill is creating a

strong barrier for our students and young scholars. I am concerned that small countries who

depend on western education systems to create intellectuals will suffer in the long run.

Countries like Bangladesh will suffer more because we do not even give a chance to double

major in mathematics and economics.
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Now that you know my concern about the education system and our lack of mathematics

background to get necessary training to be a macroeconomist, here are a couple of paths I can

think of to get through this problem. First, we need special investment in macroeconomic

research centers. We can invite scholars from other countries with similar growth paths to help

us train the next generation of economists in macroeconomics. Also, we need to give our

students a chance to double major in mathematics and economics like all other countries. If we

have our students who can deal with advanced mathematics, learning current macroeconomics

will not be a big problem for them anymore.
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Insufficient data
Link: Dhaka Tribune

I was born in Barisal, grew up in Dhaka, went to Bangla-medium school and college in Dhaka, did my
undergraduate degree in Economics from the University of Dhaka. Before coming to Canada for my
Masters in Economics, I rarely knew economies (or anything) outside Bangladesh.

So, it made sense that all my intellectual concepts and potential research questions are related to
Bangladesh. In my masters and early years of PhD, I tried hard to write these papers using my
curiosities related to the Bangladesh economy.

Now, the reality is I was not successful in doing that. I could not find a reliable micro or regional
dataset to study any of the questions I was interested in.

There are some datasets collected by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), and they rarely sell
those. They rarely reply to emails too! I have applied to buy Household Income and Expenditure
Survey (HIES) and the BBS agreed only to sell the data for 2016. BBS has collected HIES data in
multiple other years, and they did not sell those to me.

Even getting a sub-district level regional database is almost impossible on a regular basis. The only
way is probably to manually extract information from paper reports for some census years. I went to
the BBS office, and I got a database list that covers over 30 years.

But, as you can already understand, none of these datasets were available for me to get. Later on, for
the sake of the timeline, I had to use contexts from other countries for my thesis. I had to learn
historical contexts from other countries and their policies.

Recently, out of curiosity, I started to read dissertations and current projects written by some of my
contemporaries; people who finished undergraduation in Economics from different universities in
Bangladesh from 2000 to 2010.

What I understood is that these dissertations are rarely done with Bangladeshi data and context.
Some people who were/are affiliated with Bangladeshi institutions (such as Brac) have papers using
their data. These are also mostly randomized control experiments (RCTs).

RCTs mean the idea is somewhere around an intervention, and not about any long-term economic
development. Otherwise, for individuals like me, it is impossible to write a paper on Bangladesh given
the lack of current access to reliable datasets.
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The reasons behind this are straightforward. Our government does not have a publicly available
dataset that our economists and statisticians can use. So even with very strong applied economics
training, we could not utilize our training to work in Bangladesh unless some of us are funded by
development organizations and have to do experimental research for the dissertation.

To note, these funded researches also almost always mean these dissertations have a given research
question, development “NGO-driven” philosophy, and a targeted audience. These researches are also
not capable of looking at local economic growth.

In this reality, our graduate students and early-career researchers are mostly doing PhD dissertations
on contexts from other countries. This is why we do not have applied data work on structural
transformation, local economic growth, urban formation, rural development -- you name it!

We have almost no good quantitative work on environmental degradation and economic loss for the
same reasons.

In India and China, we see great research papers coming out from young professionals, publishing in
top journals, and influencing policy debate. Even in Nepal, which normally we take as a smaller
economy behind Bangladesh, we can get easy access to good micro and regional databases.

My first dissertation chapter was on Nepal. I applied to buy microdata from Nepal Central Bureau of
Statistics, and I did not face any issue to collect this high-quality data. I got access to the database in
three weeks after application.

Where are we in that line of social science research? If we cannot support our economists and social
scientists with social and economic data, what would be the return of having so many PhDs in the
long run?

With the current economic training, it is possible to do a cost-benefit analysis of public policies, wars,
historical events, etc. Ultimately, it would be possible to figure out the total cost and possible to use
that for future policy decisions.

But, we feel paralyzed given the current data infrastructure.

We are already late in building high quality data infrastructure to support policy research. It is already
not possible to do quantitative research on past economic milestones. This limitation or nonexistence
of data infrastructure has been highly related to our Covid-related losses and mismanagement too.

I am not asking for data infrastructure just because some of us need to publish papers (well, we do!). I
am asking because data infrastructure will give us information on how to target groups for subsidy,
how to think about long-term regional economic growth, and how to design informative policies.
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Some Academic Tips For Bangladeshi Female Students Interested

In Economics/Social Science And Related Subjects

I write op-eds, articles, and features about educational institutions in Bangladesh. This blog is not
about complaining about current institutions. This is just a list that I think may help you if you want
to navigate the system. I am writing this mainly for 18–24-year-old girls currently going to a
Bangladeshi college/university.

1. Result is not enough or even the most important thing.

In our education system, we see many students with the highest CGPA who are really bad at
critical thinking. It is more common in girls - they are very good in test results. But, when it comes
to handling new questions, coming up with new research ideas, they suffer. This is understandable
given that our girls are brought up in boundaries with many social restrictions. To come up with
interesting new research ideas, you need to have an open mind and an open environment. I grew
up in a very conservative environment too. However, academic scholarship demands a broad
mindset. So, develop a broader mindset, work on it for yourself. How?

1. Read books, read journals. Learn, learn how to learn.
2. Engage in community groups (in debating groups, writing in newspapers)
3. Engage in conferences, seminars whenever you get chances.
4. Take part in departmental activities. (I did not. I was afraid of bullying - don’t be like that.)

2) Create a network

Find mentors. Given the patriarchal nature of our education system, it is hard to have academic
connections if you are a girl. However, creating a network, finding mentors - are important. Talk to
people, find who can help you, work with these people voluntarily or as an intern whenever you
get chances. Be open to opportunities, and then grow from that slowly.

3) Skill development

Again, coming back to the first point, girls are in general good when it comes to test results. But
many girls are still not that much open to skill development. At this point, policy enthusiasts need
to be very much skilled in data work - Learn data science methods, data visualization, R, STATA,
Python, ArcGIS, Qualtrics whatever you can manage. Use online resources to learn - today it is
not hard to find resources if you are willing to learn. Do not be afraid of programming just because
our society tells that "Girls cannot do this or that".

4) Read non-textbooks -

Textbooks are old and you probably follow Western textbooks that are totally irrelevant for your
real-life experiences. Learn from books - go to the library, Aziz market, Batighar, Concord
bookstores, book fairs, Neelkhet - whatever you have around you. See what interests you most -
read books from a broad perspective: history, politics, economics, sociology, law, international
relationship - whatever interests you most.
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Be a regular user of your university library. Use the newspaper section to train yourself to think
critically​.

5) Take responsibility for your future.

Plan for it. Plan for 5 years, 10 years. Work for your goal in whatever way you can. Complaining
does not and will not help. I see many women around my age wasting most of the time
complaining. Really, it does not help. Just because we did it, you do not have to follow us. Be a
better woman.

Try to become the best version of yourself, not just what other people think you can manage.
People in our society have a tendency to discourage students, and girls take this more seriously.
Red alert - stop sabotaging your life.

6) Learn how to make cold calls.

Learn to use emails to ask for help. Also, learn how to use LinkedIn for professional networking.
Do not use Facebook for professional purposes. If you really have to, then just ask for the email
ID.

​Do not cross boundaries and learn how to set your own boundary too. Do not just become another
nice girl. Help others but help yourself to grow too. I have another blog post on this - how to send
cold emails etc.

On Facebook - many Bangladeshi students use Facebook to make connections with professional
people. I find it very awkward. For example, if you are 18/20 years old, you are more than 15
years younger than me. I do not want to share my personal activities with unknown people from
different generations and would like to keep my Facebook aside only for my friends and family.
That does not mean I do not want to help students. I very much try to respond to every email I get
from students.

I think it is best to use LinkedIn and emails for professional purpose. In my personal opinion, it is
best to send an email if you have a question to people whom you do not know. We, mid-aged
professionals, definitely check our emails every day.

7) Find people who are also ambitious,

You need to find mentors for yourself who can help you to navigate the academic system. You also
need to find friends who are ambitious - who want to learn and are willing to do hard work. I see
many clubs in my university - book clubs, policy discussion clubs, writing clubs. Create something
like that to find similar-minded people.

8) Beware of nasty competition:

Our education system has a nasty competition. Try to learn to take yourself away from that nasty
part. Competition can be good and can be healthy. However, criticizing others because they got
something you couldn’t - is very unhealthy.

Well, you may feel jealous, and that is normal human nature. But handle the jealousy with grace.
Ask people to give you academic tips - how did they achieve the things you also want to achieve.
And then work on yourself to achieve what you want to achieve. Don’t be stuck in a complaining
loop. Don't find excuses.
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9) Have a plan for 5 years when you enter undergrad life.

How do you visualize your future? Where do you want to go? Do you want to stay in Bangladesh?
What types of jobs are you looking for if you stay in Bangladesh? Do you want to prepare for
higher studies? What are the main countries you would like to go to? How can you prepare
yourselves for them? Having a plan, having a list of activities divided by every semester will help
you to focus and build your CV.

10) Have a CV ready

Have a professional CV/resume ready from your first year of undergrad so that when you need to
write a cold email, you can send that. This should include whatever information you want to share
- your test results, professional activities should be the priority. Did you write any newspaper
articles? Include that.

11) Most Importantly - Understand yourself

Different people have different skills (pros and cons). Some are good at public speaking, some are
good at writing, and some are good at programming etc. Nobody can be “best” in everything. So,
you really need to understand yourself. What are the main skills you have? What are the things
you would like to improve?

That's all for today. Again:

1. CGPA is not enough to make you look academically "smart". Learn - learn how to learn
more.

2. Make connections with scholars who are willing to mentor you.
3. Make connections with fellow students from your department and elsewhere. Having a

group of ambitious, hardworking peers is important.
4. Make a plan for 4 or 5 years from the beginning of your undergrad. What do you want to

achieve? Where do you want to see yourself?
5. Understand your pros and cons. What are the things you are good at? How can you be the

best in these activities? For example, some people are better at writing than coding. Plan
accordingly.
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First-Time Conference Presentation?

My sister attended her first in-person conference last week. I was talking to her about preparation
etc. and thought maybe I can share some of my experiences in a blog. So here it is -

1. Professional conferences have many versions. But the typical ones in Economics include three
types of presentations: long presentation (18/20 minutes), short presentation (9/10 minutes), and
poster. You will have to submit an abstract or a full paper. They may ask you if you have a
preference for short presentations or long ones. If the paper is not selected for a full presentation,
they may ask you if you want a poster. As a graduate student, I think you should take any chance to
attend and present your work. However, be careful about your budget and reimbursement too.

2. I have attended ASSA conference just to see how big conferences work before I submitted to any
conference by myself. It was expensive, but I think the whole experience helped me in the long run.
It is a good investment. I also have attended the Heartland Environmental and Resource Economics
conference at UIUC multiple times before my own conference presentation. I guess all these helped
me to prepare. At the least, I knew what to expect. If you can manage time and money, I suggest you
attend conferences before your own talk just to see the system.

3. Presentation: If you are an international student and if you are not coming from an
English-medium school, there is a good chance that you feel awkward about saying almost anything.
I believe that you can hide your nervousness by spending lots of hours in preparation. Know
everything about your slides. Have a mock presentation. Make sure your slides do not have spelling
errors. Make sure your slides are readable. Make sure you do not need to read from your slides.
Make sure your slides are self-explanatory too. If your slides are perfect, and you are well-prepared,
it will be harder for people to ignore your work.

4. Fashion: I definitely did not have any idea about professional clothing before my first conference. I
asked around; some female professors and some senior female colleagues helped. The basics are
pretty simple: a formal shirt, a formal pant, shoe, and maybe a blazer if you want. You can try
informal dresses too if you are just attending (not as a presenter), but I think you will feel more
confident if you are dressed like a professional. These things are expensive, try second-hand shops.
You will get nice almost-new stuff.

5. Notebook: Do not forget the power of a pen and a small notebook. Always have a set with you.
There are always ideas, questions, debate around you - you need to keep track. Laptop does not do
the trick.

6. Business Cards: Some senior friends suggested that I get business cards. So, I actually had
business cards with me in my first conference. I could not manage to give it to anyone though!

7. It is better to go to your first conference with some friends - fellow graduate students from your
school. You will feel less awkward. You can share expenses, and you can attend talks together.
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8. In those open bars, you may feel "nobody wants to talk to me". Actually, I have met some other
graduate students from other schools in these conferences who were also feeling awkward, and they
are very good friends now. So, try finding other people around your stage, they are going to be your
colleagues for a very long time. It is OK if big people do not want to talk to you at this moment!

9. Sessions: There are normally lots of sessions. Try to attend some big picture sessions - like
keynote, panel discussions. These sessions will help you to see where the field is going. Attend
some method sessions to learn cutting-edge methods. Make a mixture of sessions to attend.

10. If you have any particular question to ask to anybody, you can definitely try to set up a coffee
meeting. If you want suggestions from some specific experts, it is fine to invite them to listen to your
talk. Know how to write cold emails.

11. Question-answer period: Normally, there are 2/3 minutes after every talk where you will get
questions from the audience. Ask questions, engage in the discussion. I always find this helpful to
learn. If you get a question that you do not know, it is OK to be honest. If you find the answer later,
you can send an email to clarify.

12. Thank you emails: If somebody gave you a good suggestion, it is good to send a note after the
conference.

Well, these are just some things that I learnt in the last five years. Hope this helps!

Finally, enjoy the conference experience. You will attend your first conference only once! :)
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